‘সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজের বা বন্ধ_বর্গের 
মধ্যে গঞ্জনা সাঁহতে হয় সাহব। কিন্তু তবু সত্যকে 
খুজিব, এপি কারব।- এঁতিহাসিকের এই 
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জন্মভূগির এই ইতিহাস। 
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উতসর্গ 
অতি শৈশবেহ 
বাহার ক্রোড়চ্যুত হইয়াছিলাম 
সেই 
পরমারাধ্য। পুণ্যফলে স্বর্গগতা৷ জননী 
বিধুমুখী দেবী 
ও 
মাতৃহীন হইয়াও যাহার করুণায় 
মাতৃস্মেহ হইতে বঞ্চিত হই নাই 
সেই 
পৃত-চরিত্রা ব্বগগীয়া মাতৃকল্লা 
গঙ্গীমণি দেবীর 
পবিত্ৰ স্মৃতির উদ্দেশ্যে জন্মভূমির 
এই ক্ষুদ্র ইতিহাস উৎসর্গ করিয়া 
কৃতাৰ্থ হইলাম । - 
॥ জননী জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ 


A 
a 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


প্রাচীন ভারতবাঁসগণ সাহিত্যের নানা বিভাগে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের দেশের অতাত কাহিনী 'লাপবদ্ধ করিবার জন্য 
তাঁহাদের কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। পাণ্ডতপ্রবর কহযুণ 'রাজ- 
তরঙজ্গিণী" নামক গ্রন্থে কাশ্মীরের ধারাবাহিক হাতিহাস রচনা কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু এই শ্রেণীর আর কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই। 
ইহার ফলে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস একরকম বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপায় পণ্ডিতগণ ভারদতর প্রাচীন 
লিপি, মদ্রা ও অন্যান্য ধবংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়া হিন্দয্গের ইতিহাস 
উদ্ধারের সূচনা করেন। কালক্রমে অনেক ভারতবাসীও তাঁহাদের প্রবার্তত 
পথে অন:সন্ধানকার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে 
যে সমদ্দয় তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন যুগের ইতিহাসের 
কাঠামো রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। 

বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যে কতদ্‌র 
গভীর ছিল, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত 
মৃত্যুঞ্জয় শরম ্লাচত 'রাজতরঙ্গ' অথবা 'রাজাবলা?' গ্রল্থই তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ ৷ বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালী জাতির স্মাত ও জনশ্রুতি 
যে কতদূর কৃত হইয়াছিল, এবং পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী 
জাতির ধীতহাঁসিক সূত্র কিরূপে সমূলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছল, এই গ্রল্থ- 
খানি পাঁড়লেই তাহা বেশ বুঝা যায়। 

পরবর্ত একশত বংসরে প7রাতত্ব আলোচনার ফলে বাংলার প্রাচীন 
ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতদ্‌র অগ্রসর হইয়াছিল, রমাপ্রসাদ 
চন্দ-প্রণীত 'গোঁড়রাজমালা" গ্রন্থখানি তাহার প্রমাণ-স্বরুপ গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। এদেশের অনেকে_বিশেষত প্রাচীনপান্থগণ--প7রাতত্বকে 
‘পাথুরে প্রমাণ’ বলিয়া উপহাস অথবা অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন 
ইতিহাসের উদ্ধারে ইহার মুল্য যে কত বেশী, 'রাজাবলী'র সাহত 'গোঁড়- 
রাজমালা'র তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। 

‘গোঁড়রাজমালা’ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত বাংলার প্রথম 
ইতিহাস। ১৩১৯ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশের দুই বৎসর পরে 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। নামে 
'বাঙ্গালার ইতিহাস’ হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও মগধের ইতিহাস। 

উল্লিখিত দুইখান গ্রন্থেই কেবলমাত্ৰ রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত 
হইয়াছে। বাংলার একখানি পর্ণাঞ্গ ইতিহাস লিখিবার কল্পনা অনেকবার 
হইয়াছে। ১৯১২ ্রী্টাব্দে বাংলার গভর্ন'র লর্ড কারমাইকেল ইহার সন্রপাত 
করেন, এবং পরবতর্ণ ত্রিশ বংসরে আরও দই একজন এইরূপ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহা ফলবতা হয় নাই। দীনেশচন্দ্র সেন এই উদ্দেশ্য 

৪ 


[ আট ] 


সাধনের জন্য ‘বৃহৎ বঙ্গ" নামে দুই খন্ডে সম্পূর্ণ একখানি বৃহৎ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন (১৩৪১ সন)। কিন্তু অনেক মূল্যবান তথ্য থাকলেও, এই 
গ্রন্থ বাংলার এঁতিহাসিক বিবরণ হিসাবে বিদ্বজ্জনের নিকট সমাদর লাভ 
করে নাই। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই সবপ্রথমে বাংলার একখান পূর্ণজ্গ 
ইতিহাস প্রকাশিত হয়। আমার সম্পাদনায় তিন বংসর হইল ইহার প্রথম 
খণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহাতে হন্দুুগের শেষ পর্যন্ত বাংলার হাতিহাস 
আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত। যখন ইহার প্রথম পার- 
কল্পনা হয়. তখন আমার ইচ্ছা ছিল যে, ইংরেজ গ্রন্থ বাহির হইবার পরই 
ইহার একখানি বাংলা অন্বাদ প্রকাশের ব্যবদ্থা যেন করা হয়। কিন্তু এই 
্রন্থ রচনায় বহু বিলম্ব হওয়ার ফলে, ইহার প্রকাশের পূবেই আমি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ কার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কতৃপক্ষ 
বে সম্বর ইহার বঙ্গান[ুবাদের কোন ব্যবস্থা করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে না। সুতরাং বাংলা ভাষায় বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনোতিক ও সামা- 
জিক ইতিহাস এবং বাঙালীর ধর্ম, শিল্প ও জীবনযাত্রার অন্যান্য বিভাগের 
মোটামট বিবরণ সংবালত একখানি ক গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব 
কারয়া এই হীতহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস যে এই গ্রন্থের আদর্শ ও প্রধামষ্উগাদান, তাহা 
বলাই বাহুল্য । 

এই গ্রন্থ সাধারণ বাঙালণ পাঠকের জন্য, সুতরাং ইহাতে যযন্তি-তর্ক- 
দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মতের নিরসন ও প্রমাণপঞ্জী-যুন্ত পাদটীকা সম্পূর্ণরূপে 
বর্জন করিয়াছি। যাঁহারা এই সমদদয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা ঢাকা বিদ্ব- 
বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থখানি পাঠ কারতে পারেন। ইংরেজী 
ভাষার অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই সমুদয় অনাবশ্যক, কারণ এ সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ ও গ্রন্থগদাল প্রায় সবই ইংরেজণ ভাবায় লিখিত। 

হিন্দ:যগের বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে জমদদয় তথ্য এ যাবৎ আ'বক্ষৃত 

: তাহারই সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে বাঙালী পাঠকের নিকট 
উপস্থিত করিতোছি। যাঁহারা ইংরেজী হীতিহাসখান পাঠ করিয়াছেন বা 
করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিন্ত যাঁহাদের ও 
র্থপাঠের সুযোগ, সুবিধা অথবা সময় নাই, তাঁহারা ইহা পাঠ কাঁরলে 
প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন। অবশ্য 
এই ইতিহাসের অতি সামান্যই আমরা জানি। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে যদি 
বাঙালনীর মনে দেশের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে ক্ষীণ ধারণাও জল্মে এবং 
বাঙালা জাতির অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য কৌতুহল ও আগ্রহ বদ্ধ 
পার, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে কারব। 


৪নং বিপিন পাল রোড, 
কালকাতা-২৬ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


ষষ্ঠ সংস্করণের ভুমিকা হইতে 


বাংলা দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি নৃতন তথ্য 
জানা গিয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ বীরভূম ও 
বর্ধমান জিলায় অজয়, কুন্দুর ও কোপাই নদীর তারে ভূগর্ভ খননের ফলে 
বাঙালীর খবৰ প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর্যগণ 
এদেশে বসবাস করার পূর্বে বাঙালীর কৃষ্টি ও সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহার 
সম্বন্ধে এতাঁদন পর্যন্ত আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানকার অনার্যদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কয়েকটি 
সাধারণ তথ্য মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রচারিত হইত। সিন্ধু- 
নদের উপত্যকা ও সন্নাহত অণ্টলে ৫০ বংসর পূর্বে প্রাক-আর্য সভ্যতার 
বহু প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বাংলা দেশে 
এগের এরুপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই । পূঝো্ত প্রত্বতাত্বক অন 
সন্ধানের ফলে পাশ্চসবচ্গেও এইরূপ বহ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে এবং 
এগলর সাহায্যে আর্যজাতির সাঁহত সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে বাঙালীর 
কৃণ্টি ও সভ্যতা জন্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। ইহার বিবরণ 
এই গ্রন্থের ডেষ্ঠ সং) ১২-১৪ পৃজ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। এই উৎখননের 
ফলে বাঙালীরএসভ্যতার প্রাচীনন্ব প্রায় দেড় হাজার বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে 
_অনেকে এইরূপ অনমান করিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব পাকিস্তানে বেত'মানে বাংলা দেশ) কয়েকখানি 
তাগ্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় বাংলার চন্দ্র' উপাধিধারী রাজগণের সম্বন্ধে 
অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। ইহার ফলে চন্দ্রবংশের ও সমসামাঁয়ক 
অন্যান্য রাজবংশের সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা আমূল পারবার্তত হইয়াছে। 
বস্তুতঃ এই ষষ্ঠ সংস্করণে ইতিহাসের এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নূতন কাঁরয়া 
লিখিত হইয়াছে (৬২-৬৭ পৃজ্ঠা)। 

এই দ্যইটি ছাড়া আরও কয়েকটি নূতন তথ্য জানা গিয়াছে । শশাঙ্কের 
রাজধানন কর্ণসুবর্ণের অবস্থাত সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে গুরূতর মতভেদ 
ছল । সম্প্রতি মার্শদাবাদ জিলার অন্তর্গত বহরমপুর শহরের িকটবতঁ 
চিরূটী রেলওয়ে স্টেশনের অনাঁতদূরে রাজাডাঙ্গায় একটি মাটির ঢাপ 
খননের ফলে এই তকে মীমাংসা ও সকল সন্দেহের অবসান হইয়াছে। এই 
পির মধ্যে অনেকগুলি সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। তাহার কয়েকাঁটিতে 
রন্তমৃত্তিকা বিহারের নাম উৎকীর্ণ থাকায় এই প্রাসদ্ধ বিহারের অবাঁস্থিতি 
সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবসর নাই। এই বহারাট যে শশাঞ্কের 
রাজধানী কর্ণ স্বর্ণের খুব নিকটেই ছিল হযয়েন সাং তাহা স্পষ্ট উল্লেখ 
কারয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব সংস্করণে কর্ণসঃবর্ণের অব- 
'স্থাত সম্বন্ধে যে মত ব্যন্ত করা হইয়াছিল তাহার স্বপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে প্রাচীন কর্ণসংবর্ণ নগর! ভাগীরথী 
নদশীর তাঁর ছিল এবং ইহার অধিকাংশই এই নদীগর্ভে নিমঙ্জিত হইয়াছে। 


সপ্তম সংস্করণ সম্পর্কে প্রকাশকের ভূমিকা 


বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলাপ আমরা ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্রের 
নিকট হইতে বিগত ১৯৭৯ সনের ২৩ অক্টোবর পাই, বংসরাধিক কাল পরে 
ইহা প্রকাশত হইল। এই সংস্করণে আচার্য রমেশচন্দ্র অনেক সংযোজন ও 
পরিবর্তন করিয়া ইহাকে আরও তথ্যবহুল কাঁরয়াছেন। 

আয়ত্তাতীত অনেক কারণে মাদ্রণকার্যে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে এবং ইতি- 
মধ্যে ১৯৮০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার গ্রন্থকার পরলোকগমন করেন। 
জশবিতাবস্থায় তান এই গ্রন্থের মাত্র দুইটি ফর্মর প্রুফ দেখিয়া গিয়াছেন, 
বাক অংশ আমাদের ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হইয়াছে। এই কারণে কিছ কিছ 
দের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা কারতোছি। সংস্করণাঁট অবশ্য সর্বাংশে 


গ্রন্থকার-প্রদত্ত পাণ্ডুলাপি অনুযায়ী ম্যাদ্ূত হইয়াছে। 
কলিকাতা 
২৩ জানয়ারী, ১৯৮১ 


A 


সূচী 

প্রথম পরিচ্ছেদ__বাংলাদেশ 

নাম ও সীমা ... 

প্রাচীন জনপদ 

পুদ্ড্র ও বরেন্দ্র 

রাঢ়া ES 

গোঁড় 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বাঙালী জাতি৷ 

বাঙালী জাঁতর উৎপত্তি 


প্রাক্‌ আর্ধযুগ বাঙ্গালী সভ্যত ও সংস্কৃতি . 


আর্য প্রভাব 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ__প্রাচীন ইতিহাস 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ_গুপ্ত যুগ 
গুপ্ত শি 
স্বাধীন বঙ্গরাজ্য 
গৌড় রাজ্য 
শশাঙ্ক 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ__অরাজকতা ও মাৎস্তন্যায় 
বঙ্গ oe 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__পাল সাত্রাজ্য 
গোপাল Ee 
ধৰ্মপাল 
দেবপাল 
সপ্তম পরিচ্ছেদ_প ল সাজের পতন 
দেবপালের পরবতাঁ পালরাজগণ 
গোঁড়ে কান্বোজ রাজা 
পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ৮ 
LL পরিচ্ছেদ__ দ্বিতীয় পাল সাস্রাজ্য 


হাল আরমণ ও অন্তরে 
পারিশিষ্টঃ রামচারত কাব্য -.. 


[ চোদ্দ ] 


নবম পরিচ্ছেদ__তৃতীয় পাল সাম্রাজ্য 
বরেন্দ্র-বিদ্বোহ 
রামপাল 
দশম পরিচ্ছেদ-__পাল oT ধ্বংস 
একাদশ পরিচ্ছেদ__বর্মরাজবংশ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ__ সেনরাজবংশ 
উৎপান্তি 
বিজয়সেন 
বল্লালসেন 
তুরস্ক সেনা কর্তৃক গোঁড় জয় .. 
সেনরাজ্যের রী 
পারাশষ্টঃ লামা তারনাথের বিবরণ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ__পাঁল ও জেনরাজগণ্র কাল নির্ণয় 


পাল রাজবংশ 


সেন রাজবংশ ... আআ: 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ__-বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য 
দেববংশ ক 
পাট্রকেরা রাজ্য 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ__রাজ্যশাসন পদ্ধতি 
প্রাচীন যুগ ০ 
গুপ্ত সাম্রাজ্য ও অব্যবাহত পরবর্তী যুগ 
সেনরাজ্য ও অন্যান্য খণ্ডরাজ্য 

'ষোড়শ পরিচ্ছেদ__ভাষ! ও সাহিত্য 
বালো ভাষার উৎপত্তি হী 
পালযুগের পূর্বেকার সংস্কৃত সাহিত্য 
পালযগে সংস্কৃত সাহিত্য 
সেনযুগে সংস্কৃত সাহত্য 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
বাংলা লিপ 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ-_ধর্ 

ক. ধর্মমত 
আধধিমের প্রতিষ্ঠা 
বোদিকধর্ম 


১০০ 
১০১ 


১০৯ 
১১৫ 


১২০ 
৯১২২ 
১২৫ 
১২৮ 
১৩২ 
১৩৮ 
১৪৩ 


১৪৫ 
১৪৭ 


১৫২, 
১৫৪ 


১৫৭ 
১৫৭ 
১৯৫৯ 
১৬২. 


১৬৪ 


১৬৫ 


১৬৭ 
৯৭৩ 
১৭৬ 
১৮০ 


১৮২ 
১৮৩ 


[ পনের ] 


অষ্টাদশ পৃরিচ্ছেদ__সমাজের কথা 
ব্রাহ্মণ 
করণ কায়স্থ 
অন্যান্য জাতি . 
প্‌জা-পাবর্ণ ও আমোদ-উৎসব 
বাঙালির চাত্র ও জীবনযাত্রা 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ__অর্থ নৈতিক অবস্থা 
শিল্প 
বাণিজ্য 
প্রাচীন মুদ্রা 


বিংশ পরিচ্ছেদ শিল্পকলা 


স্থাপত্য-শিল্প 
স্তুপ 


১৮৪ 
১৮৫ 
১৮৬ 
১৮৭ 
১৮৭ 
১৮৮ 
১৯১ 
১৯৫ 


২০০ 
২০২, 
২০৫ 
২০৭ 
২০৮ 
২০৯ 


২১২ 
২১৭ 
২২১ 
২২১ 
২২২ 
২২৪ 
২২৬ 


২৩১ 
২৩২ 
২৩৩ 
২৩৪ 


২৩৬ 
২৩৬ 
২৩৯ 
২৪০ 
২৪৩ 
২৪৪ 
২৪৫ 


[ ষোল ] 
পোড়া মাটির শিল্প 
পালযুগের শিল্প 
চিন্র-শিল্প 
বাংলার শিল্পী ... 
একবিংশ পরিচ্ছেদ__-বাংলার বাহিরে বাঙালী 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ__বাংলার ইতিহাস ও বাঙালী জাতি 
নিবেদনম, 


রাজা ও রাজবংশের কাল-বিজ্ঞাপক সুচী 
খ্রীষ্টাব্দ (আনমমানিক) 

9 ও ৫ম শতাব্দী _গ্প্ত সাম্রাজ্য 
৫২৫ _গোপচন্দু, স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
6৫৫০ _ধর্মাদিত্য 
৫৭৫ =সমাচারদেব 
৬০০--৬৩৮- শশাঙ্ক 
৬৫০--৭০০-খড়া ও রাত বংশ 
৭৫০--১১৬০--পাল বংশ 
১০৭৫--১১৫০-_বমণ বংশ 
১০৯৫--১২৫০- সেন বংশ 


১২০০--১২২৫-_রণবঙ্কমল্ল শ্রীহীরকালদেব 


১২২৫--১৩০০--দেব বংশ 


২৪৮ 
২৪৯ 
২৫৫ 
২৫৬ 
২৫৮ 
২৬৭ 


২৭১ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বাংলা দেশ 
১। নাম ও সীমা 


ভারতের প্রায় প্রাত প্রদেশেরই নাম ও সামা কালক্রমে পাঁরবার্তত 
হইয়াছে। শাসন-কার্ষের স্মবিধার জন্য এক ইংরেজ আমলেই একাধিকবার 
বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রদেশের অন্তভুন্ত হইয়াছে। ইংরেজ 
রাজ্যের শেষ পর্যন্ত যে ভূখণ্ডকে আমরা বাংলা দেশ বলিতাম এই শতাব্দীর 
আরম্ভেও তাহার অতিরিন্ত অনেক স্থান ইহার অন্তভূর্ত ছিল। ১৯৪৭ সনে 
বাংলা দেশ দইভাগে বিভন্ত হইয়া দুইটি বিভিন্ন দেশে পরিণত হইয়াছে। 
ঢতরাং এই পাঁরবর্তনশীল রাজনৈতিক বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া 
বাংলা দেশের সীমা নির্ণয় করা য্ক্তিযান্ত নহো। মোটের উপর, যে স্থানের 
আঁধবাসারা বা তার অধিক সংখ্যক লোক সাধারণত বাংলা ভাষায় কথাবার্তা 
বলে, তাহাই বাংলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন। এই সংজ্ঞা অনুসারে 
বাংলার উত্তর স্লীয়ায় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কয়েকটি পার্বত্য জনপদ 
বাংলার বাহিরে পড়ে। কিন্তু বর্তমান কালের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ 
এবং আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোপালপাড়া, বিহারের অন্তর্গত 
পৃর্ণিযা, সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগনার কতকাংশ এবং ত্রিপুরা বাংলার 
অংশ বলয়া গ্রহণ কাঁরতে হয়। প্রাচীন হিন্দ যগেও এই সমদ্দয় অঞ্চলে 
একই ভাষার ব্যবহার ছিল কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু আপাতত 
আর কোনও নীতি অনুসারে বাংলা দেশের সীমা নিদেশি করা কঠিন। 
স্‌তরাং বর্তমান গ্রন্থে আমরা এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকেই বাংলা দেশ বলিয়া 

গ্রহণ কাঁরব। 
প্রাচীন হিন্দ যুগে সমগ্র বাংলা দেশের কোন একটি বাশষ্ট নাম 
ছল না। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অণ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পাঁরচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে 
পুস্ড্র ও বরেন্দ্র (অথবা বরেন্দ্র), পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রীলাপ্ত এবং 
সমতট, হারকেল ও বঙ্গাল প্রভীত দেশ ছিল। 


দাক্ষণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, 
এতট্িন্ন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গোঁড় নামে সঃপারাচিত ছিল। 


এই সময় দেশের ল্ীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণর করা যায় না, কারণ ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে। 

মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমন্দয় দেশ একত্রে বাংলা অথবা 
বাঙ্গালা এই নামে পরিচিত হয়। এই বাংলা হইতেই ইউরোপায়গণের 
'বেঙ্গলা” 0397881) ও বেঙ্গল" (Bengal) নামের উৎপাত্ত। মুঘল 
সাম্রাজ্যের যুগে বাঙ্গালা" চট্টগ্রাম হইতে গাঁহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আইন- 
ই-আকবরণ প্রণেতা আবুল ফজল বলেন, “এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল 


বা. ই. ১-৯ 


২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বঙ্গ । প্রাচীন কালে ইহার রাজারা ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 
‘আল’ নির্মাণ কাঁরতেন ; কালে ইহা হইতেই 'বাঙ্গাল' এবং ‘বাঙ্গালা’ 
নামের উৎপাঁত্তি।” এই অনুমান সত্য নহে। খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং 
সম্ভবত আরও প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি পৃথক দেশ 
ছল এবং অনেক প্রাচীন লিপ ও গ্রন্থে এই দুইটি দেশের একর উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। দূতরাং বঙ্গ দেশের নাম হইতে ‘আল’ যোগে অথবা 
অন্য কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা স্বীকার 
করা বায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের বাংলা 
এই নামকরণ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের 
সীমা িদেশি করা কঠিন, তবে এককালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের তটভূমি যে 
ইহার জ্তডুি ছিল৷ টস বিষয়ে 'সন্দেহ নাই? বতাস কালে বাংলাদেদের 
অধিবাসীগণকে যে বাঙ্গাল নামে আভিহিত করা হয়, তাহা সেই প্রাচীন 
বঙ্গাল দেশের স্মাতই বহন কাঁরয়া আসিতেছে। 

অপেক্ষাকৃত আব্দীনক যুগে গোঁড় ও বঙ্গ এই দুইটি সমগ্র বাংলা 
দেশের সাধারণ নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দ যুগে ইহারা 
বাংলা দেশের অংশ-বিশেষকেই বুঝাইত, সমগ্র দেশের নামস্বরূপ ব্যবহৃত 
হয় নাই। ২ 


২। প্রাকৃতিক পরিবর্তন 

উত্তরে হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত 
সমতল ভূঁম লইয়া বাংলা দেশ গঠিত । পূর্বে গারো ও লুসাই পর্বত এবং 
পাঁশ্চমে রাজমহলের নিকটবর্তী পর্বত ও অনচচ্চ মালভূমি পর্যন্ত এই 
সমতলভুম বিস্তৃত৷ ক্ষুদ্ৰ ও বৃহৎ বহুসংখ্যক নদনদী এই বিশাল সমতল- 
ভূমিকে সূজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা কারিয়াছে। পশ্চিমে গঙ্গা ও পর্বে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবং ইহাদের অসংখ্য শাখা, উপশাখা ও উপনদশীই বাংলা দেশের 
প্রাকীতক বোচত্র সম্পাদন ও ইহার বিভিন্ন অংশের সীমা নির্দেশ করিয়াছে। 
প্রাচীন হন্দু যুগে এই সমুদয় নদনদশর গাঁত ও অবাঁস্থাত যে অনেকাংশে 
বাভন্ন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই. কারণ গত তিন চার শত 
বৎসরের মধ্যেও যে এ ীবষয়ে গুরুতর পাঁরবর্তন হইয়াছে কয়েকজন 
ইউরোপাঁয় [বিশেষজ্ঞের ১ আঁঙ্কত মানচিত্র হইতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া বায়। ইহা ছাড়াও চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতা ও জয়াউদ্দীন বারণ 
এবং যোড়শ শতকে বিদেশীয় পর্যটকদের ২ বিবরণী ও মধ্য যুগে বাংলা 


১) 5০:851880581 de Barros (১৫৫০ খুশঃ), Gustaldi (১¢৫৬১), Hondivo (১৬১৪), 
Van de Broucke (১৬৬০), Cantelli de Vignolla (১৬৮৩), G. Delishe 
(১৭২০-৪০), Izzak Terion (১৭৩০), F de Witt ১৭২৬), "fe P Anville 
(১৭৫২), Renell (১৭৬৪-৭৬) । 


২ | Ralpch Fitch (১¢¥৩-3১), Farnandes (১৫৯৮), Fonsecn (১6৯৮) I 


Ce 
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প্রাকৃতিক পাঁরবর্তন ৩ 


কাব্যে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতেও এইরূপ পাঁরবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। 
নদীমাতৃক বাংলা দেশে এইরূপ নদনদীর প্রবাহপথের পরিবর্তন খুবই 
স্বাভাবিক হইলেও ইহার এঁতিহাসিক গরুত্ব খুবই বোশ। পৌরাণিক দেবতা 
রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পৃথকভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কর্তা কিন্তু 
বাংলার নদনদী যে এই তিনেরই কর্তা ইহা বললে বিশেষ অত্যুক্তি করা - 
হইবে না। বাংলার নদনদীর গাঁত পাঁরবর্তনের ফলে একাঁদকে যেমন বহন 
নূতন জনপদের সৃষ্টি ও প7রাতন জনপদের (বিশেষত নগরীর) সমৃদ্ধি 
হইয়াছে তেমাঁন বহু নগরীও জনশূন্য, শ্রীহীন অবথা একেবারে বিন্ধাপ্ত 
হইয়াছে। সুতরাং বাংলার অতীত ইতিহাস জানতে ও বাঁঝতে হইলে 
ইহার নদনদীর প্রাচীন গতি ও প্রবাহ সম্বন্ধে কিছ জ্ঞান থাকা আবশ্যক । 
পূর্বেন্ত বৈদেশিক মানচিত্রগ্রীল হইতে গঙ্গা নদীর ক্রমশঃ গাঁত পারবর্তনের 
সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। ভ্যান ডেন রোকের (১৬৬০) মানচিত্র 
অনুসারে রাজমহলের কিছ দক্ষিণে গঙ্গা নদীর -তিনাট দক্ষিণবাহনী 
শাখানদী সোজা বর্তমান গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের নিকটে সমুদ্রে মিলিত 
হইয়াছে। এক শতাব্দী পরে রেণেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে এই তিনাঁট 
শাখা (সরস্বতী, ভাগীরথন ও যমুনা) মিশিয়া একটি মাত্র নদী ভাগীরথীতে 
পাঁরণত হইয়াস্মীত হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। 
কিন্তু উভয় মানাচত্রেই দেখ্য যায় যে এই গঙ্গার জলধারার এক বিপনল 
অংশ পূবাঁদকে বত'মান পদ্মা নদীর খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণ 
দিকে প্রবাহিতা ভাগীরথ পূুববপেক্ষা ক্ষীণকায়া হইলেও সমুদ্র হইতে এই 
নদা দিয়া বাঁণিজ্যতরী ভাগলপার, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে যাইত। ত্রিবেণীর 
অনাঁতদ্‌রে সরস্বতী-ভাগীরথী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে ছিল সেকালের 
প্রধান বাঁণজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রাম। ষোড়শ শতাব্দীতে কাব কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা 
ও ছোট গঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন। পদ্মা নদীর নাম বিশালতা অন:সারে 
বড় গঙ্গা হইলেও ছোট গঙ্গা অর্থ ক্ষীণতরা ভাগীরথী হিন্দুর চক্ষে 
প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পৃতসাঁললা জাহ্নবী ও গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ ও পদণ্যতোয়া 


.বাঁলয়া পারগাঁণত হয়। পদ্মানদীর িশালতাও তাহাকে ধর্ম বা ভণ্তির দিক 


দয়া ভাগীরথীর সমতুল কাঁরতে পারে নাই। 

পদ্মা নদণীও বহ; প্রাচীন নগরী ধ্বংস করিয়া কীর্তনাশা_এই কুখ্যাত 
নাম বা সংজ্ঞা অর্জন করিয়াছে। ইহার গতিপথ গত একশত বৎসরের মধ্যেও 
অনেক পারিবার্তত হইয়াছে। আমার এক পরুর্বপদরুষ নবাব সর 
সমসাময়িক মহারাজা রাজবল্পভ যে রাজনগর নামে নগরীকে বহ: প্রাসাদ 
মানি প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন তাহা প্রথমে পদ্মানদী হইতে 
বহ দূরে ছিল। কাব নবানচন্্র লিখিয়াছেন_ইহা রাজনগর হইতে এত 
দরে ছিল যে উচ্চ মান্দিরের চূড়া হইতে ইহাকে উপবাতের মত মনে হইত। 
কিন্তু একশত বংসর পূর্বে আমার জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতার জন্মকালে পদ্মা নদা 
তাঁর ধংস করিতে কাঁরতে রাজনগরের রাজবাটীর এত নিকটে আ'ঁসয়াঁছল 


৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বে প্রসবের সময় আমার মাতৃদেবীকে কিছ দুরে এক ব্রাহ্মণ বাটীতে 
স্থানান্তরিত কাঁরতে হয়। কিছুকালের মধ্যেই সমৃদ্ধ রাজনগরাঁটি পদ্মা 
গর্ভে বিলীন হয়। বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতে প্রথমে ছাত্র এবং পরে 
শিক্ষকরূপে বহুবার স্টিমারে পদ্মা নদী দিয়া ঢাকা গিয়াছি। প্রথম প্রথম 
বহু দুরে রাজবাড়ীর মঠ একটি দর্শনীয় উচ্চচুড় সৌধ দৃষ্টিগোচর হইত। 
ক্ৰমশঃ নদীতার ভাঙ্গবার ফলে ইহা নিকউতর হইত। একবার ইহার ধার 
দয়া আসিলাম-কিল্তু িরিবার সময় আর তাহার দর্শন মিলিল না। বহু 
নগরা, গ্রাম, মন্দির প্রভৃতির ন্যায় এই মঠাঁটও পদ্মা গর্ভে বিলীন হইয়াছে। 
এইরুপ কাহিনী লোকমুখে অনেক শ্হানয়াছি। বঙ্গদেশের নদ-নদী কির্‌প 
স্যান্ট, স্থিতি, ধ্বংসের মূর্ত প্রতীক তাহার সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
হইতেই ধারণা করা বাইবে। অতঃপর সংক্ষেপে নদনদণর সাধারণ পাঁরচয় 
দতোছি। 

অনুচ্চ রাজমহল পর্বতের পাদদেশ ধোঁত কাঁরয়া গঙ্গানদী বাংলা 
দেশে প্রবেশ করিয়াছে। এইস্থানে পর্বত ও নদীর মধ্যবতাঁ প্রদেশ আঁত 
সংকীর্ণ ; সুতরাং ইহা পশ্চিম হইতে আগত শন্রসৈন্য প্রাতরোধের পক্ষে 
1বশেষ জ্দীবধাজনক। এই কারণেই তোিয়াগাঁি ও শিকরাগাঁল গগাঁরসঙ্কট 
পাঁশ্চম বাংলার আত্মরক্ষার প্রথম প্রাকাররূপে চিরদিন গণ হইয়াছে, এবং 
ইহার অনতিদুরেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোঁড় লেক্ষরণাবতা), পাশ্ডুয়া, তাণ্ডা ও 
রাজমহল প্রভৃতি নগরের পত্তন হইয়াছে। 

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রাজমহলের পাহাড় আঁতক্রম করার পরে গঙ্গা 
নদীর স্রোত বর্তমান কালের অপেক্ষা অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং 
বর্তমান মালদহের নিকটবর্তী প্রাচীন গৌড় নগর খাব সম্ভবত ইহার দক্ষিণে 
অবাস্থত 1ছল। 

বতমান কালে প্রাচীন গোঁড়ের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী দুই 
ভাগে বিভন্ত হইয়াছে। এখন ইহার অধিকাংশ জলরাশিই বিশাল পদ্মানদী 
দাঁক্ষণ-পঢর্ব দিকে বহন করে। আর যে ভাগণরথা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া 
কাঁলকাতার নিকট দয়া সমুদ্রে পাঁড়য়াছে, তাহার উপারভাগ শনুকপ্রায়। 
কন্তু প্রাচীন কালে গঙ্গানদণর প্রধান প্রবাহ সোজা দক্ষিণে যাইয়া ভ্রিবেণীর 
নিকটে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যম্দনা-এই তিন ভাগে বিভন্ত হইয়া সাগরে 
প্রবেশ কারত। ভাগীরথণ অপেক্ষা সরস্বতী নদীই প্রথমে বড় ছিল। ইহা 
সপ্তগ্রামের নিকট "দয়া প্রবাহিত হইয়া তমল[কের (প্রাচীন তায্রালাপ্ত) নিকট 
সমুদ্রে মাশত এবং রুপনারায়ণ, দামোদর ও সাঁওতাল পরগনার অনেক 
ছোট ছোট নদণ ইহার সহিত সংযুন্ড হইয়া ইহার স্রোত বৃদ্ধি কারিত। এই 
সরস্বতী নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলেই প্রথমে তাগ্মীলাপ্ত ও পরে সপ্তগ্রাম, এই 
দুই প্রসিদ্ধ বন্দরের অবনাঁত হয়। ক্রমে ভাগীরথণী সরস্বতীর স্থান অধিকার 
করে. এবং ইহার ফলে প্রথমে হুগলশ ও পরে কালকাতার সমৃদ্ধি ঘটে। 
ভাগীরথীরও অনেক পাঁরবর্তন হইয়াছে। এখনকার ন্যায় কলকাতার পরে 


প্রাকৃতিক পাঁরবর্তন €& 


পাঁশ্চমে শিবপুর অভিমুখে না গিয়া শত বংসর পূর্বেও ইহা সোজা দক্ষিণ 
1দকে কালাঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভাতি স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইত। 

কেহ কেহ অনুমান করেন, পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে পদ্মা নদীর 
অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু ইহা সত্য নহে। সহস্ৰাধিক বৎসর পূর্বেও যে 
পদ্মা নদী ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। বৌদ্ধ চর্যাপদে১ (৪৯ নং) 
পদ্মাখাল বাহিয়া বাঙ্গাল দেশে যাওয়ার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমিত 
হয়, হাজার বছর আগে পদ্না অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী ছিল। অসম্ভব নহে 
বে, প্রথমে খাল কাটিয়া ভাগটীরথীর সাঁহত পূর্বাঞ্চলের নদীগ্দাল যোগ 
করা হয়; পরে এই খালই নদীতে পাঁরণত হয়। কারণ কলিকাতার নীচে 
গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে যে খাল কাটা হয়, তাহাই এখন প্রধান গঙ্গা নদীতে 
পাঁরণত হইয়া াঁদরপরের নিকট দিয়া শিবপুর আঁভম খে গিয়াছে, এবং 
কালীঘাটের নিকট আঁদগঞ্গা প্রায় শ কাইয়া গিয়াছে । সে যাহাই হউক, 
যোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই পদ্মা বিশাল আকার ধারণ করে। বাংলা ভাষায় 
রামায়ণ রচাঁয়তা কীন্তবাসের আত্ম-জীবনীর [বিবরণে তাঁহার জন্মভূমি 
ফ্যীলয়া গ্রামের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহার “দক্ষিণ-পশ্চিমে বহে গঙ্গা 
তরাঁঙ্গন”। এই গঙ্গা বর্তমান ভাগীরথী। কিন্তু বারো বংসর বয়সে 
কৃঁত্তিবাস “পাঠের নিমিত্ত” বড় গঙ্গা পার হইয়া যাওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহা যে পদ্মা নদ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অন্যত্র কৃত্তিবাস ছোট 
গঙ্গা বড় গঙ্গার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের জন্মকালে_অর্থাৎ 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং সম্ভবত তাহার পূর্বেই যে পদ্মা বড় গঙ্গা আর 
ভাগখরথণী ছোট গঙ্গায় পারণত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
গত [তন চাঁরশত বৎসরে পদ্মা নদীর প্রবাহপথের বহু পাঁরবর্তন হইয়াছে 
এবং তাহার ফলে বহর সমদ্ধ জনপদ ও প্রাচীন কীর্ত বিনষ্ট হইয়াছে। 
সম্ভবত পূর্বে পদ্মা চলনাবলের মধ্য দিয়া বর্তমান ধলেশ্বরী ও বদড়ী- 
গত্গার খাত দিয়া প্রবাহিত হইত ৷ বুড়ীগঙ্গা এই নামটি হয়ত সেই যুগের 
স্মত বহন কাঁরতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মার নিম্নভাগ বর্তমান 
কালের অপেক্ষা অনেক দাক্ষিণে প্রবাহিত হইত, এবং ফাঁরদপুর ও 
বাখরগঞ্জ জিলার মধ্য দিয়া চাঁদপুরের ২৫ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ-সাবাজপদরের 
উপরে মেঘনার সাঁহত মিলিত হইত। মহারাজ রাজবল্পভের রাজধানী 
রাজনগর তখন পদ্মার বামতীরে অবাস্থত ছিল। এই নগরার নিকট দিয়া 
কালীগঞ্গা নদী পদ্মা হইতে মেঘনা নদী পর্যন্ত প্রবাহত হইত। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার জলস্রোত এই কালীগণ্গার খাত দিয়া বাহিয়া 
যাইতে আরম্ভ করে, এবং তাহার ফলে রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর এবং 
চাঁদ রায় ও কেদর রায়ের প্রাতাষ্ঠত অনেক নগরী ও মান্দর ধংস হয়। 


19 dCs ০০ 
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ঙ৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


এই কারণে ইহার নাম হয় কীর্তনাশা। তারপর পদ্মার আরও পাঁরবর্তন 
হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। 
গিয়া ময়মনাঁসংহ জিলার মধ্পুর জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঢাকা জলার পূর্ব 
ভাগে সোনারগাঁর নিকট ধলেশ্বরী নদীর সহিত মিলিত হইত। নারায়ণগঞ্জের 
[িকটবতাঁ নাঙ্গলবন্দে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের শুক্কপ্রায় খাতে এখনও প্রতি 
বৎসর বহু হিন্দ; অল্টমীস্নানের জন্য সমবেত হন। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্রের 
জলল্রবাহ সোজা দক্ষিণে গিয়া গোয়ালঅন্দের নিকট পদ্মার সাঁহত মিলিত 
হইয়াছে। এই অংশের নাম যমদনা। 

তিস্তা তস্রোতা) উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। এই নদী প্রাচীন কালে 
জলপাইগযাঁড়র নিকট দয়া দাক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পরে তিনটি বিভিন্ন 
স্রোতে প্রবাহিত হইত। সম্ভবত এই কারণেই ইহা প্রিস্রোতা নামে পাঁরাঁচত 
1ছল। পূর্বে করতোয়া, পশ্চিমে পুনর্ভবা এবং মধ্যে আবেয়ী নদীই এই 
[নাট প্রোত। আন্রেয়ী নদ চলনাবলের মধ্য দিয়া করতোয়ার সাঁহত 
মাঁলত হইত। করতোয়া এখন শুচ্কপ্রায়, কিন্তু এককালে ইহা, খুব বড় নদী 
ছল এবং ইহার তীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী প্দ্্রবর্ধন নগর অবস্থিত 
{ছল । করতোয়ার জল পাবিত্র বালিয়া গণ্য হইত এবং 'করতোয়া-মাহাত্ত্য” গ্রন্থ 
এই পণ্যসাললা নদীর প্রাচীন প্রসিদ্ধির পাঁরচায়ক। ১৭৮৭ শ্রীস্টাব্দে 
ভীষণ জল-প্লাবনের ফলে ত্রিস্রোতার মুল নদী পূর্বখাত পরিত্যাগ কাঁরয়া 
দাঁক্ষণ-পূ্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সাঁহত মিলিত হয়। এইর,পে 
বর্তমান 'তিস্তা নদীর সৃষ্টি হয় এবং করতোয়া, প্রনর্ভবা ও আৰেয়ী 
লাপ্তপ্রায় হইরা উঠে। প্রাচীন কৌিকী (বর্তমান কুশী) নদী এককালে 
সমস্ত উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হইয়া ব্রক্ষপাত্র নদে 
[মিলিত হইল ৷ ক্রমে পশ্চিমে সারতে সারতে ইহা এখন বাংলা দেশের বাহিরে 
পার্ণরার মধ্য দিয়া রাজমহলের উপরে গঙ্গানদীর সাঁহত মিলিত হইয়াছে। 

এই সমুদয় সুপাঁরচিত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে, গত পাঁচ ছয় 
শত বৎসরের মধ্যে বাংলার নদনদীর স্রোত কত পাঁরবর্তিত হইয়াছে। ইহার 
পূর্বে প্রাচীন হিন্দ; যুগেও যে অনুরূপ পারবর্তন হইয়াছে, তাহাও সহজেই 
অনুমান করা যায়। 'কদ্তু এই পাঁরবর্তনের কোন িবরণই আমাদের জানা 
নাই। সুতরাং সে যুগে এই সমুদয় নদনদীর গাঁত ও প্রবাহ কিরূপ ছিল, 
সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কাঁরয়া কিছুই বলা চলে না। হিন্দ যুগে বাংলা দেশের 
হীতহাস পাঠকালে একথা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র 
রুপ [সিদ্ধান্ত করা যাান্তযন্ত হইবে না। 
__ নদনদীর গাঁত ও প্রবাহ ব্যতীত অন্য প্রকার প্রাকৃতিক পারবর্তনেও 
কিছু কিছ; প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দরবন অণ্চল যে এককালে সঃসমদ্ধ 
জনপদ ও লোকালয়পূর্ণ ছিল, এরুপ বিশ্বাস কারবার কারণ আছে? 


প্রাচীন জনপদ a 


ফারদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার বিল অঞ্চলে যে শ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নগরী, দুর্গ ও বন্দর ছিল, প্রাচীন াপিতে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপূত্র নদ উচ্চতর প্রদেশ হইতে মাঁট 
বহন কাঁরয়া দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের দ্বীপে যে বিস্তৃত নূতন নূতন ভূমির 
সৃষ্ট কাঁরয়াছে, তাহার ফলেও অনেক গরুতর প্রাকতিক পাঁরবর্তন 
হইয়াছে। সৃতরাং নদনদীর ন্যায় বাংলার স্থলভাগও [হন্দ; যুগে এখনকার 
অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন রকমের ছিল। 


৩। প্রাচীন জনপদ 

ভারতবর্ষের যে ভূখণ্ড বিংশ শতকের পূর্বে বঙ্গদেশ বলিয়া পাঁরাঁচত 
ছিল প্রাচীন হিন্দ যুগে তাহার এরূপ কোন একাঁট নাম ছিল না। ইহার 
'বাভন্ন অংশের ভৌগোলিক নাম ছিল এবং তাহার অনেকগাঁলই বাভিন্ন 
যুগের রাজ্যের নাম হইতে উদ্ভূত। আর্য প্রভাবের ফলেই যে অধিকাংশ 
নামের উপাত্ত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর্ধপ্রভাবের পূর্বে 
মাত্র বঙ্গ ও প্যন্ড্র_এই দুইটি জাতি অথবা স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

সমগ্র বঙ্গদেশের একটি মোটামন্টাট ভৌগোলিক চিত্র চীনদেশীয় 
পারব্রাজক হয়েন-সাংএর বিবরণ হইতে জানা যায়। তান [বহার হইতে 
গঙ্গাতশর দিয়া পূবাদকে অগ্রসর হইতে হইতে বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশে উপনীত হন-_ তাঁহার চীনদেশীয় নাম হইতে মনে হয় প্রকৃত নাম 
{ছল কজংগল, ইহা বর্তমান রাজমহলের চতুর্দকে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এ 
দেশের স্বাধীন রাজার বংশ বহর শতাব্দী পূর্বেই লোপ পাইয়াঁছল এবং 
ইহা পাশ্ব্বতা* রাজ্যের অধীন ছিল। এই ডী্তাটর একট: বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। কারণ হয়েন-সাং ইহার পরে বঙ্গদেশের যে চাঁরাট রাজ্যের উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন তাহার সম্বন্ধে এরূপ কোন উীন্ত না করায় ইহা অন্দমান 
করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই রাজ্যগ্ীল হময়েন-সাং-এর পাঁরভ্রমণের 
সময় (৬৩৮ খ্রীঃ) স্বাধীনরাজ্য ছিল। এই চারটি রাজ্য-প্বসডবর্ধন উত্তর 
বঙ্গ), সমতট পের্ববঙ্গ), তাম্রীলপ্ত (দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পাশ্চম বঙ্গ) 
এবং কর্ণস্মবর্ণ পেশ্চসবঙ্গ)। সাধারণভাবে বলা যায় যে এই চাঁরাট 
প্রাকীতিক বিভাগ হিন্দুযুগে রাজনীতিক বিভাগ বাঁলয়াও গণ্য হইবার 
যোগ্য। অবশ্য দেশের বা রাজ্যের নামের পাঁরবর্তন হইয়াছে, কোন বিভাগে 
কখনও কখনও একাধিক রাজ্যও {ছল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে হুয়েন-সাং 
এর অনাঁতকাল_ পূর্বে শশাঙ্ক বঙ্জদেশের পূঝোন্ত একাধিক ভাগের 
অধিপাতি ছিলেন তাঁহার রাজ্য গোঁড় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল 
এবং উনাঁবংশ শতকেও সমগ্র বঙ্গদেশ গোঁড় নামে আঁভাহত হইত। অথচ 
হয়েন-সাং গৌঁড় রাজ্যের বা দেশের নাম করেন নাই এবং যে শশাত্ককে 
বাণভট্র 'গাঁড়াধম' 'গৌড়ভুজঙ্গ' বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তান তাঁহার 
রাজ্যকে রাজধানীর নাম অননসারে কর্ণ সুবর্ণ বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 


৮ বাংলা দেশের ইাঁতহাস 


আরও একাঁট আশ্চর্যের বিষয় এই যে বঙ্গদেশের বিবরণীতে হুয়েন-সাং 
বঙ্গ নামে কোন প্রদেশ বা রাজ্যের নাম করেন নাই। হয়েন-সাংএর অল্পকাল 
পুর্বে রাচত বরাহামাহরের ‘বৃহৎ সর্ধাহতায়” ক্ষন সমতট লোহিত, 
গৌড়ক অের্থৎ গৌড়), পৌন্ড্র, তাগ্রীলাপ্তক এবং বর্ধমান_ বঙ্গদেশের এই 
বভাগগয্ীলর পৃথক উল্লেখ আছে। প্রাচীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক ও 
রাজনীতিক বিভাগের বিবরণ সংগ্রহ করা কত কষ্টসাধ্য ইহা তাহার প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত । তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

1হন্দুষুগে সমগ্র বাংলা দেশের বিশিষ্ট কোনও নাম ছিল না এবং 
ইহার 'বাভন্ন অংশ বিভন্ন নামে পারচিত ছিল । ইহার মধ্যে যে কয়টি 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কারিয়াছল নিম্নে তাহাদের সখাক্ষপ্ত বিবরণ দিতোছ। 


(ক) বঙ্গ 


‘এতরেয় আরণ্যকে' সর্বপ্রথম বঙ্গ একাঁট জাত ও দেশের নামরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে_অনেকে এইরূপ মনে করেন। ধর্মশাস্ত্রগ্লিতে আর্য 
সভ্যতা ও সংস্কীতর বাঁহরে অবস্থিত বঙ্গদেশের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 

মহাকাঁব কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে (পূর্ব) বঙ্গের আঁধবাসী- 
দগকে সক্ষম অর্থাৎ (পশ্চিম) বঙ্গের অধিবাসীদের তুলনায় বীর ও সাহসী 
বলয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তানি লিখিয়াছেন:ঃ 
“বজয়ী রঘু এইরুপে অপ্রাতিহত পরাক্রমে প্রাচ্য দেশ সমূহ জয় কাঁরতে 
কাঁরতে ক্রমে গিয়া, তালীবন সান্নবেশে শ্যামবর্ণ পূর্ব মহোদাঁধর বেলা- 
ভাঁমতে উপনীত হইলেন। (৩৪) বেগবতী প্রবাহিনীর খরস্রোত যেমন 
পদরধীস্থত উাচ্ছুত বৃক্ষকেই উন্মুলিত করে, কিন্তু আনতকায় বেতস- 
লাঁতকার কোন ক্ষতিই করে না, বিজয়দপ্ত ঘুর প্রকৃতিও তদ্রুপ জানিয়া 
সুক্ম দেশীয় (রাট-পশ্চিমবঙ্গ) নৃপাঁতিবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত 
কাঁরলেন। (৩৫) বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরীর সাহায্যে প্রাতদ্বন্ী 
রঘণ্র সাঁহত ফদদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে তানি সবলে তাঁহাদের পরাজয় 
সাধনপূর্কক গঙ্গা-প্রবাহ মধ্যবতী? দ্বীপপুঞ্জে স্বীয় বিজয়স্তন্ভ প্রোথিত 
কারিলেন।”(৩৬) [রঘুবংশ-চতুর্থ সর্গ বসুমতী গ্র্থাবলী [সাজ ] 

মহাভারতে (সভাপর্ব ২৯ অধ্যায়) বঙ্গ, প্র, সঙ্গ ও তামীলপ্ত 
এই সমুদয় পৃথক রাজ্য বাঁলয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের সময় 
(দ্বাদশ শতাব্দী) বর্তমান বঙ্গদেশ, রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ_এই 
চারট প্রদেশে বিভন্ত ছিল। বাগড়া সম্ভবত বর্তমান কালের মোদনীপবর 
জলা ও পাশ্ব“স্থত জনপদ লইয়া গাঠত হইয়াছিল। দুইশত বৎসর 
পণর্বেকার দাঁললেও গড়বেতা অণ্চল বাগড়া নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রাঢ় 
(পাঁশচমবজ্গ) ও বরেন্দ্র উত্তরবঙ্গ) এই দুইটি এখনও সংপাঁরচিত নাম। 
সম্ভবত তখন বর্তমান মদার্শদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, পাবনা, 


প্রাচীন জনপদ ৯ 


না ফাঁরদপুর এবং রাজশাহী জিলার কিয়দংশ বঙ্গদেশের অন্তর্গত 
|| 
এই প্রাচীন জনপদ বর্তমান কালের দাক্ষণ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া গাঁতত 
ছল ৷ সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথা, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং 
দক্ষিণে সমনদ্র ইহার সীমারেখা ছিল; কিন্তু কোনও কোনও সময়ে যে 
ইহা পাঁশ্চমে কাঁপশা নদী ও পর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার প্বতীর পর্যন্ত 
{বস্ত্ত ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। শিলালাপতে “বক্রমপুর’ ও ‘নাব্য’ 
_ প্রাচীন বঙ্গের এই দুইটি ভাগের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুর 
এখনও সপারাচত। নাব্য সম্ভবত বাঁরশাল ও ফাঁরদপনরের জনবহুল 
গনম্নভূঁমির নাম ছিল, কারণ এই অণ্চলে নৌকাই যাতায়াতের প্রধান উপায়। 
সমতট ও হাঁরকেল কখনও সমগ্র বঙ্গ এবং কখনও ইহার অংশ- 
দৰশেষের নামস্বরূপ ব্যবহত হইত। হেমচন্দ্র তাঁহার ‘অভিধানাচন্তামাণ' 
গ্রন্থে বঙ্গ ও হারকেল একার্থ বোধক বলয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন ; কিন্তু 
মঞ্্রীমূলকজ্পণ নামক বৌদ্ধপ্রন্থে হারকেল, সমতট ও বঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন 
ভূখণ্ডের নাম। আনুমানিক গ্রীষ্টীয় পণ্দশ শতাব্দীতে লিখিত দুইখান 
পথতে হাঁরকেল গ্রীহটের প্রাচীন নাম বালয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 
জাপানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ম্টাদ্রত একখানি মানাঁচত্র অনুসারে হাঁরকেল 
তামালাপ্তির (বর্তমান তমল্‌ক) দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। হুয়েন্সাং সমতটের 
যে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে ইহাকে বঙ্গের দহিত অভিন্ন বালয়াই মনে 
হয়। বঙ্গাল দেশও বঙ্গের এক অংশের নামান্তর । ইহার বিষয় পূর্বেই 


আলোচিত হইয়াছে। 


(খ) পুণ্ড, ও বরেন্দ্র 

পাণ্ড্র একটি প্রাচীন জাতিমূলক নাম। ইহারা উত্তরবঙ্গে বাস করিত 
বলিয়া এই অঞ্চল পৃন্দড্রদেশ ও পঢণ্ডুবর্ধ'ন নামে খ্যাত ছিল। ভবিষ্যৎ পন্রাণে 
উত্ত হইয়াছে যে নিন্নালীখত সাতটি দেশ পণ্ড দেশের অন্তভুক্তি ছিল ঃ 

(১) গৌড় ; (২) বরেন্দ্র; (৩) নীবাতি ৫) 08) সং্গ রোড) 
(6) ঝাঁরখণ্ড (সাঁওতাল পরগনা); (৬) বরাহভূমি মোনভূম জিলার 
বরাভূম) ; এবং (৭) বর্ধমান। 

প্রাচীন তাম্রশাসনেও আছে “পঢুণ্ডবর্ধন ভূত্তযন্তঃপাতী-বঙ্গে বিক্রমপুর 
ভাগে”_-অথনৎ এককালে পঢণ্ডব্ধন নামক ভুন্ত (দেশের সর্বোচ্চ শাসন- 
বিভাগ) গঙ্গা নদীর পূর্বভাগে স্থিত বর্তমান বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত 
ভূখণ্ডকেই বঝাইত, অর্থাৎ রাজসাহী, প্রোসডেন্সি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম 
বাংলার ভূতপনর্ব এই চারটি বিভাগ কোন না কোন সময়ে পাকবর্ধন ভুঁক্তর 
অন্তর্গত ছিল। প্রদেশের রাজধানীর নামও ছল পশ্্রবর্ধন। প্রাচীন 
কালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। বগুড়ার সাত মাইল দরে অবস্থিত 
মহাস্থানগড় প্রাচীন পঢণ্ডরবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা 


১০ বাংলা দেশের হাঁতহাস 
অনুমান করেন, কারণ মৌর্য যুগের একখানি শিলালিতে এই স্থানটি 
পদ্স্্রনগরী বাঁলয়া উাল্লাখত হইয়াছে। 

বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী উত্তরবঙ্গের আর একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ। 
রামচারত কাব্যে বরেন্দ্রীমণ্ডল গঙ্গা ও করতোয়া নদের মধ্যে অবাস্থিত 
বালয়া বাণত হইয়াছে। ১3): 


(গ) রাঢা (সুক্ষ) 

বর্তমানের সপাঁরাচত রাঢ় দেশের আর এক নাম ছিল সন্গ। 
ভাগীরথীর পশ্চিম তারাস্থিত রাঢ় অথবা রাঢ়াদেশ উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়া-_ 
এই দুই ভাগে বিভন্ত ছিল। অজয় নদ এই দুই ভাগের 'সণমারেখা িল। 
রাটাভুমি দক্ষিণে দামোদর এবং সম্ভবত রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছল। কোনও প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উত্তর ভাগও রাঢ়াদেশের অন্তভূ্ত 
বাঁলয়া বাঁণত। চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গের অন্তর্গত আর একটি প্রাসদ্ধ জনপদ। 
ইহা মধ্যযুগের সুপ্রসিদ্ধ 'বাকলা' হইতে আঁভন্ন এবং বাখরগঞ্জ জিলায় 
অবস্থিত 1ছল। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীন কালে এই স্থান ছাড়াও 
বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবাস্থত আরও "অনেক, ভূখণ্ডের নাম ছল 
চন্দ্রদবীপ, এবং পূর্বে ইন্দোচীন হইতে আরম্ভ কাঁরয়া পাশ্চমে মাদাগাস্কার 
গযন্তি অনেক হন্দ উপনিবেশ এই নামে আভাহিত হইত। বৃহৎসংহিতায় 
উপবজ্গ নামক জনপদের উল্লেখ আছে। যোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে 
রাঁচত 'দশ্বিজয়-প্রকাশ' নামক গ্রন্থে যশোহর ও. তাহার -নকটবতণ? 
‘কানন-সংয-ন্ত' প্রদেশ উপবঞ্জোর অন্তভূক্তি বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
1কন্তু সাধারণত রাঢ়াদেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পাশ্চমভাগেই সাঁমাবদ্ধ ছিল। 
রাঢ়ার অপর একটি নাম সুক্গ। 

রাঢ়ার দক্ষিণে বর্তমান মোঁদনীপনুর অণ্চলে তাগ্রীলাপ্ত ও দণ্ডভুত্তি এই 
দুইটি দেশ অবাঁস্থত ছিল। তাশ্রীলাপ্ত বর্তমান কালের তমলঢুক এবং 
দণ্ডভাঁন্ত সম্ভবত দাঁতন। এই ক্ষুদ্র দেশকে অনেক সময় বঙ্গ অথবা রাঢ়ার 
অন্তভুন্ত বাঁলয়া গণ্য করা হইত। 


(ঘ) গৌড় 

গোঁড় নামটি ্দুপারচিত হইলেও ইহার অবস্থিত সম্বন্ধে সঠিক 
কোন ধারণা করা যায় না। পাণানসূত্রে গোঁড়পুরের এবং কোঁটিলগীয় 
অর্থশাস্ে গৌঁড়িক স্বর্ণের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে গোঁড়-নামক নগর 
অথবা দেশের প্রাচীনত্ব প্রমাঁণত হয়। 

 পাাণানর সূত্র হইতে অন্যামত হয় যে গোঁড়প্রে তখন আর্য সভ্যতা 
প্াতা্ঠত হইরাছে। কিন্তু পাণিনির সময়ে (্রষ্টপন্ব গণ্চম শতকে) উত্তর 
বা পাশ্টমবঙ্গে আর্ধসভ্যতা প্রাতষ্ঠিত রাছিল- এরুপ প্রমাণ নাই। 
সনতরাধ গৌড়প্র পরবাঁকালের প্রসিদ্ধ গোঁড় নগরাঁকে সুচিত করে 


ইরা রান 


প্রাচীন জনপদ চি 


কনা এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সন্দেহের কথা বাদ 
দলেও গৌড়পুর অর্থাৎ গৌড় নামক প্রদেশ হইতেই ইহার রাজধানী গৌড় 
নামে আভহিত হয় তাহা বলা কঠিন। গৌড় কোন প্রদেশের নাম হইলেও 
বাংলা দেশের কোন্‌ অংশ এ যুগে গৌড় নামে অভিহিত হইত, তাহা নির্ণয় 
করা যায় না। খুব সম্ভবত ম্যার্শদাবাদ অণ্চলের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ প্রথমে 
গোড়-বিষয় (জলা) নামে পাঁরচিত ছিল এবং এই বিষয়টির নাম হইতেই 
গৌড়দেশ এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ?শলালাপির প্রমাণ হইতে অন্যামত 
হয় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই দেশ প্রায় সমদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছল। সপ্তম 
শতাব্দীতে মার্শদাবাদের নিকটবতাঁ কর্ণসুবর্ণ১ গৌড়ের রাজধানী ছিল 
এবং এই দেশের রাজা শশাঙ্ক বিহার ও ডীড়ব্যা জয় কারয়াছিলেন। সম্ভবত 
এই সময় হইতেই গোঁড় নামটি প্রাসাদধ লাভ করে, কিন্তু তাহা হইলে 
বাঁলতে হইবে যে মালদহের নিকটবর্তী গৌড় নগরা সপ্তম শতাব্দীর পরে 
'নার্মত হইয়াছে এবং গৌড় দেশের সংজ্ঞাও ইহার পরে পাঁরবার্তত হইয়াছে। 
ভবিষ্য পুরাণে' ইহার সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে 
যে গৌড় ও অন্য ছয়টি প্রদেশ মিলিয়া প্র দেশ গঠিত হইয়াছে। ইহাতে 
স্যা্শদাবাদ জিলা এবং নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলী জিলার অংশ গৌড় 
দেশের অন্তভুন্ডি করা হইয়াছে। মধ্যযুগে লিখিত 'ঘটপঞ্াদশন্দেশ-ীবভাগ' 
নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে গোঁড় দেশ বঙ্গ হইতে উাঁড়য্যার ভুবনেশ্বর 
পর্যন্ত এবং বঙ্গদেশ ব্রহ্ষপরত্র হইতে দমন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে রাঢ়া গৌড়ের 
অন্তু করা হইয়াছে। কিন্তু যাদব বংশীয় রাজা প্রথম জইতুগির মনাগোলি 
{লাপতে রাঢ় ও গোঁড় পৃথক রাজ্যরুপে উল্লাখত হইয়াছে। ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়' 
নাটকে রাঢাপুরী গোঁড়ের অন্তর্গত বালয়া বার্ণত হইয়াছে। মুসলমান 
যুগের প্রারম্ভে মালদহ জিলার লক্ষরণাবতী গোঁড় নামে আভাহিত হইত। 
বর্তমান মালদহের নিকটে ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাল- 
রাজধানী রামাবতীও ইহার নিকটেই ছিল। বাংলার পরাক্রান্ত পাল ও সেন 
রাজগণের 'গৌড়েশবর' এই উপাধি ছিল। হিন্দযুগের শেষ আমলে বাংলা 
দেশ, গোঁড় ও বঙ্গ- প্রধানত এই দই ভাগে বিভ্ত ছিল, অর্থনৎ প্রাচীন 
রাঢ়া ও বরেন্দ্রা গড়ের অন্তর্ভূন্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান যুগের 


১ চন দেশীয় পাররাজক হযয়েন্জাং কর্ণস্মবর্ণ ও তাহার উপকণ্ঠে অবস্থিত 
রন্তমৃত্তিকা সণ্ঘারামের বর্ণনা কাঁরয়াছেন। কর্ণস্ন্বর্ণের অবস্থান সম্বন্ধে পাঁণ্ডতদের মধ্যে 
বহ: মতভেদ ছল । সম্প্রাত কলিকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রতনতত্তর বিভাগ মার্শ দাবাদ 'জলার 
সদর মহকুমার অধীন চিরাটট রেল স্টেশনের গিিকউবতশ যদুপর গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত 
রাজবাড়ীভাঙ্গা উতখনন করিয়া 'রজ্তমৃত্তিকা বিহার' নামাঙ্কিত পোড়ামাটির সীলমোহর 
আধিচ্কার কাঁরয়াছেন।  সন্তরাং রাজবাড়ভাঙ্গাই যে প্রাচশন রন্তমৃত্তকা হারের 
ধ্ংসাবশেষ এবং কর্ণ স্বর্ণ নগর যে ইহার সান্নকটে অর্থত ছিল ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইয়াছে । এই অঞ্চলে অবাদ্থত রাঙ্গামাটি" গ্রাম এখনও 'রন্তমৃত্তিকা’ নামের স্মৃতি বহন 


করিতেছে । 


৯২ বাংলা দেশের ইতিহাস 
শেবভাগে গৌঁড়দেশ বালিতে সমস্ত বাংলাকেই বুঝাইত। 

কাম্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণতে পণ্টগোঁড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়! 
কৌন কোন গ্রন্থে বঙ্গদেশীর গোঁড়, সারদ্বত দেশ পেঞ্জাবের পূর্ব ভাগ), 


অস্টম শতাব্দীতে রাত 'অন্ঘরাঘব' নাটকে গোঁডের রাজধানণী চার 
উল্লেখ আছে। কেহ কেহ অন্যান করেন যে. এই চালান পার 
লে কমে দামোদর নদের তাঁরে অবস্থিত ছিল। দমনের 


তাম্লিপ্ত (লিপ্ত) অথবা দমলিপ্ত মহাভারতে সঙ্গ হইতে 
পথক রাজ্য বলিয়া বার্ণত হইয়াছে। হন্রেন সাংও এই রাজ্যের উল্লেখ 
কারয়াছেন। জৈন প্রজ্ঞাপারামতা'তে ইহা বঙ্গের এবং 'দশকুমার চরিতে' 
ইহা সঙ্গের অন্তভু্তি করা হইয়াছে। এই রাজ্যের রাজধানী তাম্রলাপ্তি, 
সমান তমলাক, প্রাচীনকালে একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল এবং এখান হযে 


পরবে যাহা বলা হইল তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়। 

১। পরনকালে বঙগাদেশের কোন নিট সীমা, ছিল না। যে 
হে হর সীমা ও আয়তনের পারিবর্তন হইয়াছে জং ইলা! বাগে 
যে অঞ্চলের অধিকাংশ লোক বাঙলা ভাষায় কথা বলে তাহাই বঙ্গদেশ 
বালয়া এই গ্রন্থে গৃহাঁত হইয়াছে। 

২ প্রাচীনকালে এই ভূখন্ডের কোন একটি নাম বা সংজ্ঞা ছিল না। 
ইহার 'বাভল্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত-যেমন গোঁড়, বঙ্গ, 
নানা এই সম রাড, বাংলা, সমতট প্রভৃতি। অবশ্য কোন সময়ে মৌ 
নামাটি এই সমগ্র দেশের লংজ্ঞা রুপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

al এল পর্বে প্ঢবজ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম ছিল। বঙ্গ 
ও মগ্ন এই দইটি নামই এক সময় দুইটি পথক দেশের নাম টং 

El মানের এই দেশ জয় করিয়া সমস্ত বিজিত প্রদেশটি 
বঙ্গাল নামে আঁভাঁহত করে। 

৫। ইহা হইতেই পতুর্গীজ Bengala ও ইংরেজী Bengal] এবং 
বাংলা দেশ এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশ বাংলা দেশের পূর্বাণলের 
নাম ছিল। ইহা হিন্দ যুগে সমগ্র দেশকে বৰাই ₹ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বাঙালী জাতি 


১। বাঙালী জাতির উৎপত্তি 


সর্বপ্রথম কোন্‌ সময়ে বাংলা দেশে মানুষের বসাত আরম্ভ হয়, 
তাহা জানবার কোন উপায় নাই। পৃখিবাঁর অন্যান্য দেশে আদি যুগের 
আস্তত্বের প্রধনে প্রমাণ ও পাঁরচয়। সাধারণত এই প্রস্তরগ্ীল তিন শ্রেণীতে 
1বভন্ত করা হয়। সর্বপ্রাচীন মানুষ প্রথমে যে সমুদয় পাষাণ-অস্ত্র ব্যবহার 
কারত, তাহার গঠনে বিশেষ কোন কৌশল বা পাঁরপাট্য ছিল না ; পরবর্তী 
যুগে এই অস্ত্রসকল পালিশ ও সৃগঠিত হয়। এই দুই যুগকে যথাক্রমে 
প্রত্বপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগ বলা যায়। এ-দঃয়ের মধ্যে আর একটি প্রস্তর- 
যুগের মান:য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার কারত। ইহাদিগকে ক্ষুদ্র প্রস্তর 
যুগের মানুষ বলা যায়। এই তিনটির প্রচালত ইংরেজী নাম Palaeolithic 
(প্রাচীন বা প্রত্ব প্রস্তর), 811০791101০ (ক্ষুদ্র প্রস্তর) ও Neolithic (নব্য 
প্রস্তর) যুগ। প্রথম এই যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
জানা যায় না। নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্র পালিশকরা ও সুগঠিত ; সুতরাং 
ইহারা যে প্রথম দুই যুগের মানুষ অপেক্ষা উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষের সভ্যতা বৃদ্ধির আরও 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা আগ্ন উৎপাদন করিতে জানিত, মাটি পোড়াইয়া 
বাসন নির্মাণ করিত, এবং রন্ধনপ্রণালীতেও অভ্যস্ত ছিল। এই যুগের 
নামত অস্বের ব্যবহার করিত বাঁলয়া এই তৃতীয় ষ্‌গকে তাগ্র যুগ বলা 
হয়। ইহার পরবর্তী যুগে লৌহ আঁবজ্কৃত হওয়ার ফলে মান্য ভ্রমে 
উন্নততর সভ্যতার আঁধকারা হয়। 

বাংলা দেশেও আদম মানব-সভ্যতার eT 
কারণ এখানেও প্রস্ন ও নব্যপ্রস্তর এবং তাম যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গয়াছে। 
বাংলা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী ষগে পালমাটিতে 
গঠিত হইয়াছিল। বাংলার অন্যান্য প্রদেশেই সম্ভবত প্রস্তর ও তাম যুগে 
মনুষ্যের ত সীমাবদ্ধ ছিল। 

ধর্মাবলম্বী আফগণ যখন পঞ্চনদে বসাত স্থাপন করেন, তখন 
এবং তাহার বহুদিন পরেও বাংলা দেশের সাঁহত তাঁহাদের কোন ঘানিষ্ঠ 
সম্বন্ধ ছিল না। বৈদিক সন্তে বাংলার কোনও উল্লেখ নাই। এতরের় ব্রাহ্মণে 
অনার্য ও দসন বাঁলয়া, যে সময় জাতির উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে 


১৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


পদশ্ড্রেরও নাম দেখিতে পাওয়া যার । এই পণ্ড জাতি উত্তরবঙ্গে বাস কাঁরত, 
সাহা প্বেই বলা হইয়াছে। এত্যরের আরণ্যকে বঞ্গদেশের লোকের নিন্দা 
পক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বোঁধায়ন ধমকে 
এ ও বঙ্াদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বাহভূ্ত বলিয়া বার্ণত হইয়াছে, 
এবং এই দুই স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও আবগণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে 


পর্বে বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস কারত। নৃতত্বীবদগণও বর্তমান 
বাঙালীর দৈহিক গঠন পরাক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। 
কিন্তু বাংলার অধিবাসী এই সমেয় অনা্য'জাতির শ্রেণীবিভাগ ও 
= “হাস সম্বন্ধে সুধাগণ একমত নহেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের 
ইত আলোচনা না কারয়া সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছ: বাললেই যথেষ্ট 
হইবে। 


বাংলা দেশে কোল, শবর, পঢ়লেন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভাত যে 
সমদ্দয় আদিম জাতি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিম আঁধবাসিগণের 
বংশধর। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং বাহিরেও এই জাতীয় লোক 
দেখতে পাওয়া যায়। ভাবার মুলগত এঁক্য হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে 
যে, এই: সমন্দয় জাতিই একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর বংশধর। এই মানব- 
গোষ্ঠীকে 'অস্ট্রোএঁশয়াটক, অথবা 'অস্ট্রীক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ; 


সপার, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সবজি এবং জন্ভবত আদা. ও হলুদের চাষও 
তাহারা কাঁরত। তাহারা গর; চরাইত না এবং দুধ পান কাঁরত না, কিন্ত 
দরগা পালিত এবং হাতিকে পোষ মানাইত। কুড়ি হিসাবে গণনা করা এবং 
চন্দ্রের হাসবৃদ্ধি অনুসারে তিথি দ্বারা দিনরাত্রির মাপ তাহারাই এদেশে 
প্রচালত করে। y 
নিষাদ জাতির পরে আরও কয়েকটি জাতি এদেশে আগমন করে। 
ইহাদের একটির ভাষা দ্রাবড়, এবং আর একটির ভাষা ব্হ্গ-তিব্বতীয়। 
ন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ১ 
এই সমনদয় জাতিকে পরাভূত করিয়া বাংলাদেশে যাঁহারা বাসস্থাপন 
করেন, এবং যাঁহাদের বংশধরেরাই প্রধানত বতমানে বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, 


বাঙাল+ জাতির উৎপত্তি ১৫ 


কায়স্থ প্রভূত সমনুদয় বর্ণভূন্ হিন্দুর পূর্বপুরুষ, তাঁহারা যে বৈদিক আর্যগণ 
হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন, এ-বিষয়ে পশ্ডিতগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই ৷ 
কেহ কেহ ইহাঁদগকে আলপাইন জাতি বলেন এবং বলেন বে, ইহারা 
নিষাদ জাতির অব্যবাহত পরেই বঙ্গদেশে বাস কারতে থাকেন। পণ্ডিতগণের 
আধিকাংশই অনুমান করেন যে, এই জাতি খুবই উচ্চ সভ্যতার আঁধকারী 
ছিলেন_আযগণ বঙ্গদেশে বসবাস কারবার পূর্বে এখানে যে সভ্যতা ও 
সংস্কাঁতর পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহার প্রধান বোৌশল্টাসমূহ এই অন্য- 
চ্ছেদের শেষে বার্ণত হইয়াছে-তাহার কীতত্ব প্রধানত আলপাইন জাতিরই 
প্রাপ্য। 
1রজলন সাহেবের মতে মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে প্রাচীন 
ভারতণয় জাতির উদ্ভব হইয়াছিল । কিন্তু এই মত এখন পরিত্যন্ত হইয়াছে। 
কোন কোন মোজ্গোলীয় পার্বত্য জাতি বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে 
বসাঁত স্থাপন কাঁরয়াছে। কিন্তু, এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালী জাতিতে যে 
মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই, ইহা একপ্রকার সর্ববাদীসম্মত। আর. দ্রাবিড় নামে 
কোন জাতির পৃথক আঁ্তত্বই পাঁণ্ডতগণ এখন স্বীকার করেন না। 
বর্তমান যুগে দেহের গঠনপ্রণালী, গায়ের রং, কেশাবন্যাস প্রভাত 
লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের জাতি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী নির্ণয়ের জন্য একটি নূতন 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম নৃতত্বাদাবদ্যা। 
প্রধানত মাঁস্তচ্কের গঠনপ্রণালী হইতেই নৃতত্রীবদ্‌গণ মানুষের জাত 
'নর্ণয় করিয়া থাকেন। মস্তিচ্কের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত অন্দসারে যে 
সমদদয় শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান দুইটির নাম দীর্ঘ 
শরণ: (79017790091) ও 'প্রশস্ত-শির' (Brachycephalic) 1 
বৈঁদক আর্ধগণ যে যে প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন কাঁরয়াছলেন, সেখানকার 
সকল শ্রেণীর হিন্দডুগণ 'দার্ঘ-শর'। কিন্তু, বাংলার সকল শ্রেণীর হন্দঃগণই 
প্রশস্তশর'। পরলোকগত পাঁণ্ডতপ্রবর রমাপ্রসাদ চন্দ্র এই প্রণালীতে 
গবেষণা কাঁরয়া সর্বপ্রথম িজলীর মতের প্রাতবাদ করেন এবং Indo 
Aryan aces নামক গ্রন্থে ইহা প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন যে পাঁমর ও 
টাকলামাকান অঞ্চলের আঁধবাসী হোমো-আলপাইনাস নামে আঁভাহত এক- 
জাতার লোকই বাঙালাঁর আদর! ইহাদের ভা তীর হইলে 
ধমণাবলম্বী আর্ধগণ হইতে সম্পৃণ পৃথক 
ie বলেন যে যখন বাঙ্গালীর প্বপদরনয ভারতবর্ষে আগমন 
করেন তখন বৈদিক' আর্যগণ গঙ্গানদীর উপত্যকায় পূর্বাদকে অনেকদ:র 
অগ্রসর হইয়াছলেন। জনতরাং বাগ্গালীর পতবাপুরষগণ মধ্য ভারতের 
মির (7021০ 180) পার হইয়া বঙ্গদেশে পেশীছিয়াছলেন। 
পাণ্ডিতপ্রবর দবিরজাশঙ্কর গৃহ রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতের প্রাতিবাদ 


১৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হারাণচন্দর চাকলাদার কলকাতার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং বীরভূমের 
উক মটর শারশীরক গঠনের মাপজোখ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন নে 
উভয়ের মধ্যেই আলপাইন ও ভূমধ্যসাগরের অধিবাসাঁদের লক্ষণ বিদ্যমান। 
বিচ্ছু ৱৰাহ্মণদের মধ্যে পভ এবং মদের মধ্যে শেবোনত উর 
অধিকতর পরিমাণে লক্ষিত হয়। 


৩। সমাজে াহ্মণেতর অন্যান্য বাঙ্গাল জাতির মধ্যে যাহারা যত 
উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণের সাদৃশ্য 
সেই অনুপাতে বেশণ। 

২1] কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্ত বাংলার বিশিষ্ট স্বতন্ত্র জাতি 
(Typical indigenous castes of Bengal) | 

৫ কায়স্থের সাহত অন্যান্য সকল বাঙ্গালশ জাতি, বিশেষত 
সদ্‌গোপ, কৈবতণ এবং পোদ জাতির, বিশেষ সাদশ্য ব্তমান। সদগোপ 


৬ বাংলা দেশের কৈবত' কায়স্থ ও সদ্‌গোপ অন্য জাতির সহিত 
অনেক পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে--কিনতু উচ্বর্ণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের সাহত 
সংামশ্রণই অধিকতর পরিমাণে ঘটিয়াছে। 

৭1 কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তের 'সাহত বিহারের আঁধিবাসীদের 
কিছ সাদশ্য দেখা যায় । কিন্তু পঞ্জাবের আধিবাসীর সহিত কোন সাদ 
নই । িল্নতর বর্ণের সাহিতই এইরূপ সাদশ্য বর্তমান। পোদ ও বাগদা 
ইহার দৃল্টান্তস্থল। 

৮! বজ্গদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণের সাহতই পঞ্জাবের অধিবাসীদের 
লাশ্য বতমান। বাংলার বাহিরের উচ্চবর্ণের সাহতও কেবলমাত্র বঙ্গীয় 
এ ণেরই সাদশ্য কিছ; পাঁরমাণে দেখা যায়। বাংলার ব্রাহ্মণের সহিত ছোট 
"= পরের আদিম অধিবাসী বা বাংলার পর্ব সীমান্তের অধিবাসাঁদের 


বাঙালী জাতির উৎপত্তি ১৭. 


কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে অধ্যাপক মহলানাবশ 
কেবলমাত্র সাতাঁট বাঙ্গালী জাতি বা বর্ণের লোকের মাপজোখ করিয়াছেন 
এবং এখন পর্যন্ত ভারতাঁয় নৃতত্ব বিজ্ঞানের যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত ও 
1বজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আলোচিত হয় নাই। ॥ 

পুবোন্ত অন্যান্য বাঙ্গালী নৃতত্বাবদ্‌ সম্বন্ধেও এই মন্তব্য করা যায়। 
মোটের উপর এ কথা বলাই সঙ্গত যে বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত- 
রূপে কোন 'সদ্ধান্ত করা যায় না। 


২। প্রাক্‌ আর্ধবুগে বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
আর্যজাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাঁপত হইবার পূর্বে এই শেষোন্ত 
বাঙ্গালী জাতি যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিল তাহার 
কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুকাল পূর্বেও পাওয়া যায় নাই। পরোক্ষ প্রমাণ 
অর্থাৎ আর্য উপনিবেশের পূর্বে ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহার 
আলোচনা দ্বারা পাঁণ্ডতপ্রবর সানীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে যে 
সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছলেন তাহার সারমর্ম এই £ 

বর্তমান কালে প্রচালত হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ যেমন, 
কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী 
প্জাপ্রণালী, শিব শান্তি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা এবং প7রাণ- 
বাণত অনেক কথা ও কাঁহনী তাহাদের মধ্যে প্রচালত ছিল। অনেক 
ব্যবহার, নৌকা নির্মাণ ও অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শিল্প এবং ধ্যাত শাড়ী 
প্রভাত বিশিষ্ট পারচ্ছদ প্রভৃতিও এই যুগের সভ্যতার অঞ্গ বালয়াই মনে 
হয়। মোটের উপর আর্ধজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান 
বাঙ্গাল জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একট উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট 
সভ্যতার আঁধকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত য্যক্তিযন্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 

কিন্তু সম্প্রতি প্রাক্‌ আর্য যুগে বাঙ্গালীর উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া 'গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্রতত্ব বিভাগ 
কর্তৃক বর্ধমান জিলায় অজয়, কুন্যর ও কোপাই নদীর তাঁরে অনেক স্থানে 
ভূগর্ভ উৎখননের ফলে বাংলার খ্বব প্রাচীন এক সভ্যতার বহন ম.ল্যবান 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। - 

১৯৬২ ও ১৯৬৩ গ্রীস্টাব্দে অজয় নদের দাঁক্ষণে “পাণ্ডু রাজার 
{চবি”-তে খুব ব্যাপকভাবে এবং িকটবতাঁ আরও কয়েকটি স্থানে সামান্য- 
ভাবে মাটি খনন কাঁরয়া যে সময় প্রাচীন ধৰংসাবশেষ ও নানাবিধ দ্রব্যাদি 
পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন কোন পাঁণ্ডত সিদ্ধান্ত কাঁরয়া- 
ছেন যে গ্রীন্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে িন্ধঃনদের উপত্যকায়, 
মধ্ভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাগ্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা 
ছিল বাংলাদেশের এই (সম্ভবত অন্য) অণ্চলেও সেইরূপ সভ্যতাসম্পন্ন 


বা. ই. ১২ 


১৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সন্ত্যগোতী বাস কাঁরত। ইহারা ধান্য চাষ করিত, নানারকমের এবং নানা 
টির চরশোভিত মৃংপাত্ৰ ব্যবহার কাত, লম্বর, নীলগাই প্রভূতি পশ 
শিকার ও “দকর প্রভৃতি পশ পালন কারিত। এখানকার সর্বপ্রাচীন আঁধ* 
বাসাঁরা প্রস্তর ও ভামধাতু ব্যবহার কারিত এবং কমে লৌহের সাহিতঙ 


উপর প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ কাঁরত। এক জায়গায় কৃহৎ বৃহৎ ল্যাটেরাইট 
প্রস্তরথণ্ডে নামত একটি বড় চত্বর (Platform) আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

ত। 

“হগণল সাধারণত চতুচ্কোণ হইত, কিন্তু কয়েকটি গোলারতি বাড়ী 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন বাড়ীতে কাঠের খঃটির উপর টালির অথবা 
ঢেরাকোটার ছাদ ছিল। মাটির সাহত গোবর মিশাইয়া অথবা পোড়ামাটির 
দ্বারা ঘরের ভিত্তি নির্মিত হইত । 

“এর সম্ভব চাউলই লোকের প্রধান খাদ্য ছিল। তাহারা মাছ এবং 
নাঁলগাই, হাঁরণ ও শুকরের মাংস খাইত। 

পাণ্ড রাজার টঢিবির লোকেরা নৌকা করিয়া, দূর দেশে ও বিদেশে 

খ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্য করিত। মসলা, সূতার বনত, গজদন্ত, স্বর্ণ রৌপ্য, 
আগ্র এবং সম্ভবত হাঁরক ও চিনি প্রধান বাণিজ্য-দরব্য ছিল। 

পাণ্জরাজার চাবতে ্টীটাইট (5৮০০) পাথরে নির্মিত একটি 
গোলাকার দীল (০৭) পাওয়া গিয়াছে। ইহার উপর কতকগাল চিহ্ন 
খোঁদত আছে। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি চিন্রাক্ষর (hieroglyphs ও 
Pictographs) এবং সীলটি ভূমধ্যসাগরস্থ ক্লাট দ্বীপে প্রায় সাড়ে তিন 
হাজার বছর পরবে নির্ত-ইহা হইতে অনুমান করেন যে ওঁ সময় প্রাচীন 
সভ্যতার আবাসস্থল ক্রাঁট দ্বীপের সাহত বাংলা দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ 


পাণ্ডু রাজার টিবি বোলপরের দক্ষিণে ; ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী 


বগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের 


বাঙালী জাতির উৎপত্তি ১৯ 


পুর্োন্ত যে সমুদয় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা এখনও প[রাতত্বিদগণের 
সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। 


৩। আর প্রভাব 


পূর্বে যে বলা হইয়াছে প্রাচীন বাঙ্গালী জাতি আর্ধবংশসম্ভূত নহেন 
-বৌদক সাহিত্যেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলে। 

খাণ্বেদ সংহিতার সময়ে আর্ধজাতি যমুনা বা গঙ্গা নদীর পূর্বে 
আসেন নাই। এতরেয় আরপ্যকে 'বঙ্গাবগাধাশ্চেরপাদা"_এই উত্তিটি আছে। 
ইহাতে বঙ্গ ও ব্যাধ (সম্ভবত মগধের বিকৃত রূপ) এই দুই দেশের আধি- 
বাসীদের পাখীর সাঁহত তুলনা করা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গদেশের 
উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা যে আৰ্য‘সভ্যতার বহির্ভূত ছিল পূর্বেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে। 

কিন্তু ইহার 1বাশল্ট প্রমাণ মিলে শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম খন্ডের চতুর্থ 
অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের নিম্নলিখিত আখ্যানাটিতে। 

সরস্বতীর নদীর তারে অবস্থিত রাজ্য মাথব বিদেঘের মুখ হইতে 

আগ্ন বৈশ্বানর নির্গত হইয়া জবলিতে জ্বাঁলতে পূর্বাদকে অগ্রসর হইলে 
মাথব তাহার অনুসরণ কাঁরলেন। সদানীরা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ইহা 
থাঁমল। তদবাঁধ ব্রাহ্মণেরা এই নদীরপূর্বে গমন কাঁরতেন না, কারণ ইহা অগ্নির 
দ্বারা পাত্র হয় নাই। তবে আজকাল অনেক ব্রাহ্মণ ইহার পূর্বে গমন 
করেন। সদান'রা নদীর পাশ্চমে কোশল আর পূর্বে বিদেহ । এই আখ্যান 
হইতে প্রমাণিত হয় বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা তাহার অব্যাহত পরেই 
বাংলা দেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়। বৈদিক ধর্ম 
সূত্রে বাংলাদেশ আর্যাবর্তের বাহিরে বলিয়া গণ্য হইলেও মানবধর্মশাস্তে 
ইহা আাবতের অন্ততুক্তি এবং পন্ড জাতি পাঁতিত ক্ষত্রিয় বালয়া বার্ণত 
হইয়াছে। মহাভারতে কিন্তু পান্ড্র ও বঙ্গ এই উভয় জাতিই ‘সুজাত! ক্ষত্রিয় 
বাঁলয়া আভহিত হইয়াছে। জৈন উপাঙ্গ পগ্বণা প্রেজ্ঞাপনা) গ্রন্থে আর্য 
জাঁতর তালিকায় বঙ্গ এবং রাটের উল্লেখ আছে। মহাভারতের তীথযা্রা 
অধ্যায়ে করতোয়া নদীর তীর ও গঙ্গা-সাগর সঙ্গম পাঁবন্র তীর্ঘক্ষেত্র বালয়া 
বার্ণত হইয়াছে । রামায়ণেও সমদ্ধ জনপদগঢ়লর তালিকায় বঙ্গের উল্লেখ 
আছে। 

পরাণ ও মহাভারতে বার্ণ ত আছে যে, দীর্ঘতমা নামে এক বদ্ধ অন্ধ 
খা যযাতির বংশজাত পূর্বদেশের রাজা মহাধার্মক পণ্ডিতপ্রবর সংগ্রামে 
অজেয় বালির আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার রাণী 
সৃদেফার গর্ভে পাঁচাট পাত্র উৎপাদন করেন। ইহাদের নাম অঙ্গ, কাঁলশ্গ, 
পন্ড, সনম ও বঙ্গ। তাহাদের বংশধরেরা ও তাঁহাদের বাসস্থানও তাঁহা- 
দেরই নামে পাঁরাচত। অঙ্গ বর্তমান ভাগলপদ্র এবং কাঁলঙ্গ ডীঁড়ষ্যা ও 
তাহার দক্ষিণবাঁ ভূভাগ। প্ঢুণ্ড, সুক্ষ ও বঙ্গ যথাক্রমে বাংলার উত্তর, 


২০ বাংলা দেশের ইীতহাস 


পশ্চিম এবং দক্ষিণ ও পর্বভাগ। সুতরাং এই পৌরাণিক কাঁহনী-মতে 
উলাখত প্রদেশগ্লির অধিবাসীরা একজাতনয় এবং আর্য বাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 
মিশ্রণে সমদ্ভুত। এই কাহিনী এতিহাসক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; 
কিন্তু ইহা মহাভারত ও পুরাণের যুগে বাংলাদেশে আর্য জাতির বিশিষ্ট 
প্রভাব সঁচিত করে। 
অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও উন্নত সভ্য আঁধবাসীর সঙ্গে সঙ্গে 
আদম অসভ্য জাঁতও বাস কারিত। মহাভারতে বাংলার দম্যদ্রতীরবণ 
লোকীদগকে ন্লেচ্ছ ও ভাগবতপুরাণে কিরাত, বন, খস ও সক্গগণকে 
পাপশের বলা হইয়াছে। 'আচারঙ্গ ত্র" নামক প্রাচীন জৈন গ্রন্থেও 
পাশ্চমবঙ্গবাসীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার উল্লেখ আছে। তখন রাঢ় দেশ 
বনভূমি ও 'সক্মভূমি এই দুই ভাগে বিভন্ত ছিল। জৈন তীর্থতকর মহাবীর 
পথহীন এই দই প্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময় এখানকার লোকেরা তাঁহাকে 
প্রহার করে এবং তাহাদের "চু চুন’ শব্দে উত্তেজিত হইয়া কুকুরগযালও তাঁহাকে 
কামড়ায়। জৈন সন্্যাসীগণ অতিশয় খারাপ খাদ্য খাইয়া কোনমতে বজ্রভামিতে 
বাস করেন কুকুর ঠেকাইবার জন্য সর্বদাই তাঁহারা একটি দশর্ঘ দণ্ড সঙ্গে 
রাখিতেন। জৈন গ্রন্থকার দুঃখ করিরা িখিয়াছেন যে, রাঢুদেশে ভ্রমণ 
আঁতশয় কষ্টকর। 
অথচ জৈন 'প্রজ্ঞপনা' গ্রন্থে বঙ্গ ও লাঢ় (রাট)-দেশীয় লোকদিগকে 
আৰ্যগণের তালকাভুন্ত করা হইয়াছে। 'দিব্যবদানে একটি কাহনী হইতে 
জানা বায় যে, উত্তরবঙ্গে সম্রাট অশোকের সময় জৈন ধর্ম প্রচলত ছিল। 
এই কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে পঢ়ণ্ডরব্ধন নগরীতে এক চিত্রে বুদ্ধ 
মহাবীরের চরণে প্রণাম কাঁরতেছেন এইরূপ আঁঙ্কত হইয়াছিল। 
ইহা শ্দানয়া অশোক একদিনের মধ্যে বোল হাজার আজবীবিক ধর্ম- 
বলম্বীকে হত্যা কারয়াছিলেন। কম্পসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জৈন 
গঢ়ুরব ভদ্রবাহদর শিষ্য গোদাস কর্তৃক প্রাতিষ্ঠিত গোদাসগণ সম্প্রদায় কালক্রমে 
যে চাঁরাট শাখায় বিভন্ত হয় তাহাদের [তিনটির নাম ছিল-তাগ্রীলাপ্তক, 
ক্োটববাঁর ও পঢ়ণ্ড্রব্ধনীয়।  বঙ্গদেশের এই তিনটি প্রসিদ্ধ স্থানের 
নামের সাঁহত যডুন্ত থাকায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে জৈন ধর্মের প্রভাব অনুমান 
করা যাইতে পারে। আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মথরায় প্রাপ্ত 
একখান ?শলালিপিতে রাঢ় দেশে জৈন 'ভন্ষুুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
পঢর্বেন্ড দিব্যবদানের কাহনী উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সূচিত করে। 
আর্যগণের উপানবেশের ফলে আর্ধগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা 
ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলা দেশে দৃঢ়ভাবে প্রাতন্ঠিত হইল । প্রাচীন 
অনাভাবষা লুপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম 
প্রচাঁরত হইল, বর্ণাশ্রমের' নিয়ম অনুসারে সমাজ গঠিত হইল-_এক কথায় 
“*সভ্যতার দিক দিয়াও বাংলা দেশ আর্ধাবর্তের অংশরূপে পাঁরণত হইল। 
এ. এপর্াখরীর ইতিহাসে দেখা যার যে, যখন কোন প্রবল উন্নত সভ্য জাতি ও 
৮.০ নি ইডি ) 2512৮ 


চে 


বাঙালী জাতির উৎপত্তি ২১ 


দুর্বল অনন্ত জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন এই শেষোল্ত জাতি 
'নজের সত্তা হারাইয়া একেবারে প্রথমোন্ত জাতির মধ্যে মিশিয়া যায়। তবে 
পুরাতন ভাবা, ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হয় না, নৃতনের 
মধ্য দিয়া পাঁরবার্তত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা দেশেও এই নীতির 
অন্যথা হয় নাই। বাংলার প্রাচীন অনার্য জাতি সর্বপ্রকারে আর্বসমাজে 
'মাঁশয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙালীর 'খোকা-খনকী, ডাক, বাঙালী মেয়ের 
শাঁড়নীসন্দূর ও পান-হলদুদ ব্যবহার, বাঙালীর কালী-মন্দা পুজা ও 
1শবের গাজন, বাংলার বালাম চাউল প্রভৃতি আজও সেই অনার্য যুগের 
সমৰত বহন কাঁরতেছে। ঠিক কোন্‌ সময়ে আর্য প্রভাব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াঁছল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, শ্রীষ্টায় 
প্রথম শতাব্দে বা তাহার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার প্রভীত 
উপলক্ষে ক্রমশ বহুসংখ্যক আর্য এদেশে আগমন ও বসবাস করিতে আরম্ভ 
করেন। গ্যপ্ত সম্রাটগণ এদেশে রাজ্য স্থাপন করার ফলে যে আর্য প্রভাব 
বাংলায় দঢ়ভাবে প্রাতম্ঠিত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গাদেশে 
গঢপ্তযযগের অর্থাৎ পণ্টম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর যে কয়খানি তা্রশাসন ও শিলা- 
1লাঁপ পাওয়া “গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, আর্যগণের ধর্ম ও 
সামাজিক রীতিনীতি এই সময় বাংলায় দঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াঁছল। 
ধর্ম ও সমাজ প্রসঙ্গে পরবতাঁ করেকটি পাঁরচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা 
করা যাইবে। কিন্তু এই যুগে আর্য-প্রভাবের আরও যে কয়েকটি পারিচয় 
পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। 

উপরে উত্ত তাম্রশাসন ও শিলালাঁপতে শহর ও গ্রামবাসী বহুসংখ্যক 
বাঙালণর নাম পাওয়া যায়। এই নামগঢ়াল সাধারণত কেবলমাত্র একট শব্দে 
গঠিত-যেমন দুল, গরূড়। ব্যান, ধতপাল, চিরাতদত্ত প্রভৃতি । এই 
ঘোষ, কুণ্ডু প্রভৃত বর্তমানে বাংলায় ব্যবহৃত অনেক পদবী দোখতে পাওয়া 
বায়! কিন্তু এগ্যাল তখন নামের অংশমাত্র ছিল কিনা, অথবা বংশান্ক্রামক 
পদবাঁরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু মোটের উপর 
এই নামগ্ীল যে আর্য প্রভাবের পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
ঘোষ, কুন্ডু প্রভাত বর্তমানে বাংলায় ব্যবহৃত অনেক পদবী দেখতে পাওয়া 
যায়। পান্ড্রর্ধন, কোটবর্থ, পণ্চনগরী, চণ্ডগ্রাম, কর্মান্তবাসক, স্বচ্ছন্দ: 
পাটক, শীলকুণ্ড: নব্যাবকাশিকা, পলাশবন্দক প্রভাত বিশদদ্ধ আর্য নাম। 
অনার্য নামকে সংস্কৃতে রূপান্তারত করা হইয়াছে, এরূপ বহু দস্টান্তও 
পাওয়া যায়_যথা খাড়াপাড়া, গোষাটকপঃক, প্রভীত। অনার্য’ 
নামেরও অভাব নাই_যেমন ডোচ্গা, কণামোটিকা ইত্যাঁদ। এই স্মনদয় 
জনপদ-নামের আলোচনা কাঁরলেও স্পষ্ট দৌখতে পাওয়া যায় যে, পম 
ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্ধসভ্যতা বাঙালীর সমাজে শেষ প্রভাব 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন ইতিহাস 


গএপ্ত যুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন 
করার উপাদান এখন পর্যন্ত আমরা পাই নাই। ভারতীয় ও বিদেশীয় 
সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উদ্ভি হইতে আমরা ইহার সম্বন্ধে কিছ কিছ 
সংবাদ পাই, কিন্তু কেবলমাত্র এইগ্লির সাহায্যে সন তারিখ ও ঘটনাসম্বালত 
কোন ইতিহাস রচনা সম্ভবপর নহে। 

|সংহলদেশীয় মহাবংশ নামক পালি গ্রন্থে নিম্নলিখিত আখ্যানাট 
পাওয়া যায়_ 

বঙ্গদেশের রাজা কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কন্যা 
মগধে যাইবার পথে লাঢ় রোঢ) দেশে এক [সংহকর্তৃক অপহৃতা হন। ওঁ 
সিংহের গুহায় তাঁহার সীহবাহ; (সিংহবাহু) নামে এক পর ও সীহসীবলী 
নামে এক কন্যা জন্মে। পান্রকন্যাসহ তিনি পলাইরা আসিয়া বঙ্গদেশের 
সেনাপাতকে বিবাহ করেন। কালক্রমে বঙ্গরাজের মৃত্যু হইলে অপাত্রক 
রাজার মাল্তিগণ সাঁহবাহকে রাজা হইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তান 
তাহার মাতার স্বামীকে রাজপদে বরণ করিয়া রাঢ়দেশে গমন করেন। এখানে 
তান সীহপদুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন এবং 
সীহসীবলীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বহু পূত্র জন্মে। তাহাদের মধ্যে 
জ্যেন্ঠের নাম ছিল বিজয়। 

বিজয় কুসঙ্গীঁদের সঙ্গে মিশিয়া রাজ্যে নানারকম অত্যাচার করিত। 
রাজা তাহার চাঁরত্র সংশোধনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। 
অবশেষে বিজয় ও তাহার সাত শত সঙ্গীর মাথা অর্ধেক মঢ়ড়াইয়া স্তীপন্সহ 


ভগবান বুদ্ধের নির্বাণলাভের অব্যাহত পূর্বে এই ঘটনা ঘটে। 
ভবিষ্যতে লক্কাদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধের আদেশে শন 
(ইন্দু) বিজয়কে রক্ষা কারবার ভার 'িলেন। বিজয় লণ্কাদ্বাপের ষক্ষগণকে 
পরাস্ত করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ হইতে 
তাঁহার ভ্রাতুজ্পনন্র পাণ্ডুবাস দেব লক্কায় গিয়া রাজা হন। এইরূপে লঙ্কাদ্বীপে 
বাঙালী রাজবংশ পরর;যানদুক্রমে রাজত্ব করে। সিংহবাহুুর নাম অনদুসারে 


“কালে বাঙালীর সমুদ্র পার হইয়া সুদুর সিংহল অথবা লক্কা্বীপে 
উপানিবেশ স্থাপন কারিয়াছিল, ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং সহস্র 


প্রাচীন ইতিহাস ২৩ 


বংসর পরে রাঁচত মহাবংশের অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনী বিশ্বাস করা 
কঠিন। বঙ্গদেশের সাঁহত লঙ্কাদ্বীপের কোন রাজনৈঁতক সম্বন্ধ থাকা 
{বাঁচন্ৰ নহে। কিন্তু তাহা কবে ি আকারে স্থাপিত হইয়াছিল, উহা সাঠক 
জানবার কোন উপায় নাই। 

মহাভারতে বাংলাদেশের কয়েকাঁট রাজ্যের কথা আছে। দ্রৌপদীর 
স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজগণের মধ্যে বঙ্গরাজ লমদ্দ্রসেনের পণ্ত্র 
গ্রতাপবান' চন্দ্রসেন, পৌন্ড্ররাজ বাস দেব এবং তাগ্্রীলাপ্তর রাজার উল্লেখ 
আছে। যুধাষ্ঠিরের রাজস্‌য যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট 
ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনোৌতিক অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন যে বঙ্গ, 
পন্ড ও িরাতদেশের অধিপাঁত পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলসমান্বত ও লোক- 
বিশ্রুত এবং সম্রাট জরাসন্ধের অনুগত ৷ জরাসন্ধের মৃত্যুর পর কর্ণ, কালঙ্গ, 
অঙ্গ, সঙ্গ, পঢ়ণ্্র ও বঙ্গদেশ এক যডন্তরাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করেন। 
ভীমসেন 'দাগ্বজয় উপলক্ষে কৌশিকী নদীর তাঁরবতাঁ প্রদেশের রাজা 
এবং পোঁণ্ড্রক বাসুদেব এই দুই মহাবীরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজ 
সম্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাভূত করেন ও সব, তা্রীলাপ্ত, কর্কট প্রভৃতি 
রাজ্য ও মদুদ্রতীরবতাঁঁ ম্লেচ্ছগণকে জয় করেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব 
নীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন, এবং বঙ্গ পন্ড উভয় দেশই পাণ্ডবগণের অধ্ধীনতা 
স্বীকার করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গরাজ দর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন 
এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অতুল সাহস ও পরারুমের পাঁরচয় দেন। মহাভারতের 
ভশজ্মপর্ব হইতে কয়েক পধান্ত উদ্ধৃত কারতোছ £ 

“তখন মহারাজ দর্যোধন যশর শরাসন গ্রহণপর্্বক সিংহের ন্যায় ধৰান 
করত ঘটোতকচের প্রাত ধাবমান হইলেন। বগ্গাধপাত মদপ্রাবী পর্বতসদশ 
দশ সহস্র কুঞ্জর লমাভব্যাহারে তাঁহার অন্গমন কাঁরতে লাগিলেন। তন 


র শাঘ্রগামী প 
তম দরর্ষোধনের রথপথে উপস্থিত হইয়া রথ আবরণ কারলেন অহা 


ঘটোৎকচ তন্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমদ্যত 
গতের উঠার নিক্ষেপ কাঁরলেন। কাঁরবর পণ্টত্বপ্রাপ্ত হইল- বঙ্গাঁধপাঁত সত্বর 


এন ক তাহার পর্ব হইতেই-_বাংলাদেশ অনেকগুল খণ্ডরাজোে বি 
এমন। কৃখনও কখনও কোন পরারান্ত রাজা ইহার দুই নটি একত কারা 
[লাল রাজ্য স্থাপন কাঁরতেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সাঁহতও বাংলার 
র এম রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাদের শৌর্য ও বীর্যের খ্যাত 


বাংলার বাহরেও বস্তুত ছিল 


২৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িষয্যার অধিকাংশ ভাগ 
মিলিয়া একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল- মহাভারতের এই উত্তি 
কতদরা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বলা কাঠন। কিন্তু খ্রীঃ প:ঃ ৩২৭ অন্দে যখন 
আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন যে বাংলাদেশে এইরূপ 
একাট পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, সমসাময়িক গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা হইতে 
তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। গ্রীকগণ গন্ডারডাই অথবা গঙ্গারডই-নামে যে এক 
পরাক্রান্ত জাতর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা যে বঙ্গদেশের অধিবাসী, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন লেখক গঙ্গানদীকে এই দেশের 
পণর্ব সীমা এবং কেহ কেহ ইহাকে পাশ্চম সামারুপে বর্ণনা করিয়াছেন। 
প্রান বলেন, গঞ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। 
এই সমর উত্তি হইতে পশ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে, গঙ্গানদনর 
যে দুইটি স্রোত এখন ভাগীরথণ ও পদ্মা বলয়া পাঁরাচিত, এই উভয়ের 
মধ্যবতা প্রদেশে গঙ্গারডই জাতির বাসস্থান ছিল। 

এই গঙ্গরিডই জাতি সম্বন্ধে একজন গ্রণক [লাখয়াছেন £ “ভারতবর্ষে 
বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গাঁরডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্বাপেক্ষা 
প্রভাবশালন)। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সঃসত্জিত রণহস্তী আছে, 
এইজন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় কাঁরতে পারেন নাই। স্বয়ং 
আলেকজাণ্ডারও এই সম.দয় হস্তীর বিবরণ শঢ়ানিয়া এই জাতিকে পরাস্ত 
কারবার দরাশা ত্যাগ করেন।” 

এই প্রসঙ্গে পূর্ব পচ্ঠায় উল্লিখিত মহাভারতের ভীচ্মপর্বে বঙ্গাধিপের 
দশ সহস্র রণ-কুঞ্জর বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহাও গঙ্গারডই-এর সাঁহত 
বাঙালীর আঁভন্নতা সমর্থন করে। 

পাঁণ্ডতগণের মতে খ্রীঃ প:ঃ দ্বিতীয় বা তৃতয় শতাব্দী হইতে গ্রীষ্টীয় 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে মহাভারত বত'মান আকার ধারণ করিয়াছে। 
সংতরাং মহাভারতের বর্ণনা এবং গ্রীক এঁতিহাসিকদের বিবরণ বাংলার 
ইতিহাসের মোটামটি এক বুগকেই সূচিত করে। 

গ্রীকগণ প্রাঁসয়য় নামক আর এক জাতির উল্লেখ করেন। ইহাদের 
রাজধানীর নাম পালিরোথরা পোটালিপন্র_বর্তমান পাটনা), এবং ইহারা 
গঙ্গারডই দেশের পশ্চিমে বাস কাঁরত। এই দই জাতির পরস্পর সম্বন্ধ 
কি ছল, গ্রীক লেখকগণ সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ কারিয়াছেন। 
অধিকাংশ প্রাচীন লেখকই বলিয়াছেন যে, এই দুইটি জাতি গঙ্গারডই-এর 
রাজার অধীনে ছিল, এবং তাঁহার রাজ্য পঞ্জাবের অন্তগণ্ত বিপাশা নদশর 
তাঁর হইতে ভারতের পর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। গ্রততক্ক একস্থলে 
এই দুই জাতিকে গঙ্গাঁরডই রাজার অধীন এবং আর একস্থলে দুই জাতির 
পৃথক রাজার উল্লেখ কারয়াছেন। 

আধকাংশ গ্রীক লেখকের উন্তির উপর নির্ভর করিয়া মোটের উপর 
এই সিদ্ধান্ত করা অসমশচীন হইবে না যে, যে সময়ে আলেকজাণ্ডার 


-- ৯৯ শী শি 7১৮৩-০৮-৯৯ 


প্রাচীন ইতিহাস ২৫ 


ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে বাংলার রাজা মগধাঁদি দেশ জয় কাঁরয়া 
পঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বস্তার কাঁরয়াছিলেন। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ 
এই রাজার যে নাম ও ববরণ দিয়াছেন, তাহাতে অনেকেই অন্দমান করেন 
যে, ইনি পাটলিপান্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা। ইহা সত্য হইলেও পূর্বোন্ত 
1স্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ নন্দরাজা বাংলা হইতে গিয়া পাটালপনত্রে 
পালরাজগণও তাহাই করিয়াছিলেন। পুরাণে নন্দ রাজবংশ শদদ্র বারা 
আঁভাহত হইয়াছে। ইহাও পূর্বোন্ত সিদ্ধান্তের সপক্ষে। কারণ বাংলা দেশ 
বহুকাল পর্যন্ত আর্য সভ্যতার বাঁহর্ভূত ছিল, এবং ইহার অধিবাসী আর্য 
ধর্মশাস্ত্র অনুসারে শৃদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন, ইহাই খুব স্বাভাবিক। 
অবশ্য নন্দরাজা বাঙালী ছিলেন, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলয়া গ্রহণ করা 
বায় না। কিন্তু এই সময়ে যে বাংলার রাজাই সমধিক শক্তিশালী ছিলেন, 
প্রাচীন গ্রীক লেখকগণের উীন্ত হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, 
এবং যখন ইহার অব্যবহিত পরেই শদুদ্র নন্দরাজকে আর্ধাবর্তের সার্বভৌম 
রাজারুপে দৌখতে পাই, তখন তানিই যে এই বাণালী রাজা, এরুপ মত 
গ্রহণ করাই য্যান্তযান্ত। অন্যথা স্বীকার কাঁরতে হয় যে, সহসা প্রবল 
গঞ্গাঁরডই রাজত্বের বিলোপ হইয়া নন্দরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। 
আলেকজাণ্ডারের ভারতে অবস্থানকালেই এই গুরুতর পাঁরবর্তন হয়, অথচ 
সমসামায়িক লেখগকগণ ইহার বিন্দীবসর্গও জানিলেন না, অথবা জানিয়াও 
উল্লেখ কাঁরলেন না, এরুপ অন্যান করা কাঠিন। 

যাঁদ পাটলিপযুন্রের নন্দরাজা ও যবন লেখকগণের বার্ণত গঙ্গারডই- 
এর রাজা আঁভন্ন বাঁলয়া ধরা যায়, তাহা হইলে শ্রীণ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী 
বাংলার ইাতহাসের এক গৌরবময় যুগ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই 
মতবাদ গ্রহণ না কাঁরলেও ৩২৭ গ্রীঃ প্র বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণার 
কারণ, বঙ্গ ও মগধ এ রা গাইনি ১ 
প্রাতজ্ঠা একটি মহৎ কণীর্ত। অঞ্গাঁধপ কর্ণ সম্ভবত বাহার অ. র 
এবং সহস্রাধিক বংসর পরে শশাচ্ক ও ধর্মপালের অধানে যাহার পননরাবভ 
হয়, মৌ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার অব্যবাহত পর্বে অজ্ঞাতনামা বাংলা দেশের 
হু মজা বাহুবলে সেই অপর কণীর্ত অর্জন কারিয়া বিশ্ববিজয়ী 
যবনবীর আলেবজান্ডারের বিস্ময়, সন্্রম ও আশৎকার সহাষ্ট কারয়াছলেন। 
দুঃখের বিষয়, বিদেশীয় লেখকগণের কয়েকটি সম্ভ্রমসূচক উত্তি ব্যতীত 
ইহার পরবর্তী“ যুগের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না! 
বাংলার এই অন্ধকারময় যুগে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, 
গ্রীক, শক, পহনব, কুষাণ প্রভাত [িদেশীয় জাতির আক্রমণ, দা'ক্ষণাত্যে 
সাতলাহন রাজোর অভ্যুদয় এবং আর্যাবর্তে বহু খন্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়! 
বাংলা দেশ সম্ভবত মৌর্য রাজ্যের অন্তভূত্তি ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত 
কোন সংবাদ জানা যায় না। পর্বোন্ত পদণডব্ধন নগরীতে সম্াট অশোক 


২৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


কতৃকি বোল হাজার আজাবিকের হত্যার কাহিনী এবং মহাস্থানের প্রাচীন 
বরাহ্মীলাপ হইতে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন-_কিন্তু ইহার কোনাটই 
'বাঁশষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। তবে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
পর বঙ্গদেশে যে কোন পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে 
পারে। 

মৌর্য সাম্রাজ্যের ধৰংসের পর বাংলাদেশের রাজনশীতিক অবস্থা নিশ্চিত- 
রুপে জানা যায় না। বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় কুষাণ রাজাদের মুদ্রা পাওয়া 
গয়াছে। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে বঙ্গদেশ কুষাণ সাম্রাজ্যের 
অন্তর্গত ছল-_বিন্তু ইহাও এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা 
যায় না। কারণ, কোন রাজা বা রাজবংশের মূদ্রাগলি অনায়াসেই নানা 
কারণে ভিন্ন রাজ্যে নীত হইয়া থাকে। ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে সম্রাট 
অশোক বা কুষাণ রাজগণের বহ: লিপ পাওয়া িয়াছে_কিন্তু বঙ্গদেশে 
একাঁটিও অদ্যাবধি আঁবজ্কৃত হয় নাই। 

মৌর্য বংশের পতন হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠা আঃ ১৮৫ গ্রীষ্টপর্ব 
হইতে ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত পাঁচশত বরের মধ্যে পূর্ব ভারতের ইাঁতহাস 
সন্বন্ধে বিশেষ কোন এীতিহাসিক তথ্য আমাদের জানা নাই। কিন্তু এই 
যুগে গ্রীক ও রোমান লেখকেরা গঙ্গারডই সম্বন্ধে যাহা 'লাখিয়াছেন 
তাহাতে ইহা একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। রোমান কাব ভাঁজল 
(আঃ ৩০ খ্ৰীষ্টপূর্ব“) তাঁহার কাব্যে গঙ্গরিডই রাজ্যের এবর্য ও সমৃদ্ধির 
উল্লেখ কারয়াছেন। গ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমান পণ্ডিত "প্রন 
1লাখয়াছেন-_ গঞ্গারডই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঞ্গানদী সমুদ্রে 
পাঁড়য়াছে। ইহার রাজধানীর নাম পার্থালস (১8:21) এবং ইহার 
রাজার ৬০,০০০ পদাতিক, ১,০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ হস্তাঁ যুদ্ধের 
সময় রাজার সঙ্গে থাকে। শ্রীন্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক টলেমী 
_এ সমস্তই গঙ্গারডই রাজ্যের মধ্যে। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম গঙ্গে।” 

এই বর্ণ নাগ্নল সমসামায়ক চিত্র অথবা আলেকজান্ডারের ভারত আভ- 
যানের কাহিনী হইতে উধৃত তাহা বলা যায় না। তবে সেই সময়কার সৈন্য- 
সংখ্যা এবং 'প্লীন-বার্ণত সৈন্যসংখ্যার মধ্যে গুরুতর প্রভেদ থাকায় 
মনে কারবার কারণ নাই। সুতরাং ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে 
পারে যে শ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বঙ্ঞদেশের খ্যাঁত ও 
প্রাতপান্ত সুদূর গ্রীস ও রোমে প্রচালত ছিল--তবে ইহার এশ্বর্য ও 
ক্ষমতা যে আলেকজাণ্ডারের সময় (গ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) হইতে অনেক 
হাস পাইয়াছল- সৈন্যসংখ্যা হইতেই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। 
স্তরাং পতর্বোন্ত বিবরণ হইতে আমরা জানতে পাঁর যে, গ্রীষ্টীয় প্রথম ও 
তীয় শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন গঞ্গারডই রাজ্য বেশ প্রবল ছিল এবং 


প্রাচীন ইতিহাস হু 


গঙ্গাতশরবতর্ঁ গঞ্গে নামক নগরী ইহার রাজধানী ছিল। এই গঞ্গে নগরী 
একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, এবং একজন গ্রীক নাবিক (সম্ভবত প্রথম বা 
1দ্বত”য় খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দী) 'লাখয়াছেন যে, বাংলার সুক্ষ্ম মসলিন কাপড় 
এখান হইতে সুদূর পাশ্চম দেশে রপ্তানী হইত। এই কয়েকাঁট সংবাদ 
ছাড়া গ্রীষ্টজন্মের পূর্বের তিনশত ও পরের তিনশত-মোট ছয় শত বৎসরের 
বাংলার ইতিহাস 'নাবড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বিদেশীয় এীতহাসকগণ 
যে গঞ্গারডই জাতির সাম্রাজ্য ও এ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভারতের 
শ্রেষ্ঠ জাত বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকাব ভাঁজল যে জাতির 
শৌর্বণর্ষের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করিয়াছেন এবং পণ্টশতাধিক বৎসর যাহারা 
বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, এ দেশীয় পদুরাণ বা অন্য কোন গ্রন্থে সে 
জাতির কোন উল্লেখ নাই। ইহাই খনুব স্বাভাবিক। অবশ্য নন্দরাজা বাঙালী 
1ছলেন ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই সময়ে যে 
বাংলার রাজাই সমাধিক শান্ডশালী দিলেন, প্রাচীন গ্রীক লেখকগণের ভীত 
হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, এবং যখন ইহার অব্যবাহত পরেই 
শূদ্র নন্দরাজকে অর্যাবর্তের সার্বভৌম রাজারপে দৌখতে পাই, তখন 
তাঁনই যে এই বাঙালী রাজা এরুপ মত গ্রহণ করাই যাযন্ত। অন্যথা 
স্বীকার কাঁরতে হয় যে, সহসা প্রবল গঙ্গারডই রাজত্বের লোপ হইয়া 
নন্দরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। আলেকজাণ্ডারের ভারতে অবস্থান কালেই এই 
গুরুতর পাঁরবর্তন হয়, অথচ সমসামায়ক লেখকগণ ইহার বিন্দদাবসর্গও 
জানলেন না, অথবা জানিয়াও উল্লেখ কাঁরলেন না, এরূপ অননুমান করা 
কাঠন। 
গুপ্ত যুগের পূর্বেই যে বংগ দেশে আর্য সংস্কীত ও সভ্যতার বিস্তার 
হইয়াছিল এবং ইহা একাট পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল তাহার বহ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। রাজনশীতক ক্ষেত্রে এই যুগে এই দেশের বহু রাজ্য এবং প্রকাণ্ড 


ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও য্নুধষ্ঠিরের তীর্ঘদর্শন-প্রসঙ্জো গঙ্গাসাগর 
সঙ্গমের উল্লেখ আছে। লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) করতোয়া ও গঙ্গানদী পদণ্য- 
স্রোত বাঁলয়া উল্লীখত হইয়াছে। রামচন্দ্র স্নান করাতেই লৌহিত্য নদীর 
জল পাব হইয়াছে এবং এখানে যাহারা যায় তাহারা পনণ্যসণ্টয়ের সঙ্গে 
স্বণ্ণীদও লাভ করে বাঁলয়া খ্যাত ছিল। তিন দিন উপবাসের পর করতোয়া 
নদীতে স্নান কাঁরলে অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য পণণ্য হয়! গঙ্গার 
হইতে অবগাহন করিলে সর্বপাপ হইতে মৃন্ডিলাভ করা যায়। আর্য'ণের 
সাহত বাংগালী মিশ্রণের ফলেই যে বঙগাদেশের সংস্কাতর গুরুতর বিবর্তন 
হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৌধায়ন ধর্মসত্রের যুগে আর্য'গণ অলপ 
সময়ের জন্য পল ও বঙ্গদেশে বাস করিলেও তাহাদের প্রায়াশ্চত্ত কারতে 
হইত। কিন্তু মহাভারতের যুগে আর্ধগণ এ দেশের নদনদাঁকে পাঁবর 


২৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


তথ স্থান বালিয়া গণ্য কারিতেন। এই দুই বাগের মধ্যেই যে আর্য সংস্কাত 
বগদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মন:সর্ধাহতাও 
এই উীন্ত সমর্থন করে। কারণ, প্রাচীন ধর্মসূত্রে বঙ্গদেশ আরবের 
সীমানার অন্তভুন্ত ছিল না-কল্তু মনুসধাহতায় আাবতে'র সীমানা পশ্চিম 
সমদদ্র হইতে পর্ব সমুদ্র বলায় বঙ্গদেশও ইহার অন্তভূর্ত হইয়াছে। 
অনদসধাহতা রচনার তারিখ খ্ৰীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। সুতরাং 
ইহা বৌধায়ন ধম্চুর ও মহাভারত যুগের মাঝামাবি। এ সময়ে বঙ্গদেশে 
মে গদ্রাপদার আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 
মনদসধাহতার নিন্নে উল্লিখিত দুইটি শ্লোক (১০-৪৩-৪৪) হইতে। 

শনকৈন্তু ক্রিয়া লোপাদিসাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। 

বলত্বং গতা লোকেব্রান্গণাদর্শনেন চ। 

পৌস্ড কাশ্চোড দ্রাবিড়াঃ কান্বোজা যবনা শকাঃ। 

পারদাঃপহনবাশ্চানাঃ কিরাতা দরদাঃ যশাঃ। 

ইহার মর্ম এই যে ব্রাহ্মণের অদর্শনে এবং উপনয়নাদ আর্যজনোচিত 
ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি যথাযথ না করায় পরল, উদর, দ্রাবিড়, কাদ্বোজ, যবন, 
পারদ, পহনব, চীনদেশীয় কিরাত, দরদ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি শৃদ্র্ব প্রাপ্ত 

মাছে। 

“ক, পহনব প্রভৃতি জাতির উল্লেখ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে 
যে এই শ্লোক দুইটি গ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী অথবা তাহার অব্যবহিত 
পৰে রচিত হইয়াছিল এবং উল্লিখিত অন্যান্য অনার্য জাতির ন্যায় পনর 
জাঁতও পররাপার আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ বঙ্গদেশে 
আবসিভ্যতা বিস্তৃত হইলেও ইহার কোন কোন অংশে আনসভ্যতা স্থারী- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গপ্তবঃগের পূর্বে বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতার ক্রমশঃ 
প্রাতজ্ঠার আরও কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
নিকটে, কিন্তু পরবতাঁকালে রচিত সংস্কৃত বিনয়পিটকে পঢণ্ড্রদেশ 
আযাবতেরি অন্তভূর্ত হইয়াছে। মোটামাট বলা যাইতে পারে যে, খ্ৰীষ্টীয় 
চতুর্থ শতাব্দীর পৃবেই আর্ সভ্যতা প্রায় সমগ্র বঞ্গেই প্রার্তাষ্ঠত হইয়াছিল। 
করেকটি প্রাচীন লিপ হইতে বঙ্গদেশে ক্রপমঃ আর্ধসভ্যতার বিস্তার 
অনঃমান করা যায়। 

১! বগুড়া জিলার মহাস্থানের প্রোচীন পণ্ড নগরীর) ধ্ংসা- 
বশেষের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় গ্রীভ্টপুর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অক্ষরে 
লাখত একখানি শিলালাপি। 

২। নোয়াখালি ভি 'র শিলু়াতে প্রাপ্ত একটি মার্তর গারে 
উৎকীর্শ রক্ত দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী অক্ষরে লাখত লিপি। 

21 বাঁকুড়ার নিকটবতাঁঁ শূশুনিরা নামক স্থানে পর্বতগাত্রে খোদিত 
লাঁপ-ইহা পরে আলোচিত হইবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গুপ্ত যুগ 
১। গুপ্ত শাসন 


জ্টীয় চতুর্থ ও পণ্চম শতাব্দীতে গৃপ্তবংশীয় রাজগণ ভারতে বিশাল: 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কারয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ শ্রীগপ্ত খ্ৰীষ্টীয় 
তৃতীয় শতাব্দীর শেষে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের 
আধপাতি ছিলেন। 

আদিম গ্প্তরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ 
জানা যায় না। অনেক এীতহাঁসক অনুমান করেন যে, শ্রীগ্প্ত মগধে রাজত্ব 
কারতেন। কন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইং সিং িখিয়াছেন, মহারাজ 
শ্রীগ্যপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তৃপের নিকটে একটি মান্দির 
নিমণণ কারয়াছলেন। একখান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মৃগস্থাপন 
স্তূপ বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। সুতরাং মহারাজ শ্রীগুপ্ত যে বরেন্দ্র অথবা 
তাহার সমীপবতাঁ প্রদেশে রাজত্ব কারতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ই সং 'লাখিয়াছেন বে, মৃগস্থাপন স্তূপ গঙ্গার তীর দিয়া অগ্রসর 
হইলে নালন্দা হইতে চল্লিশ যোজন ২৪০ মাইলের সমান_সৃতরাং ডঃ 
ধীরেন্দ্রন্দ্র গাঙ্ললীর মতে এই স্তূপ ও মান্দির মার্শদাবাদের কাছে ছিল। 
কল্তু শ্লীসুধাকর চট্টোপাধ্যায় বলে যে, ইত সং প্রথমে নালন্দা হইতে 
গঙ্গাতীরে গিয়া, পরে তাহার তাঁর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন_সৃতরাং 
নালন্দা হইতে গঙ্গার দূরত্ব ধারয়া মোট দুরত্ব ২৪০ মাইল গণনা কারলে-_ 
ওঁ গান্দর ও স্তুপ মালদহের নিকট অবস্থিত ছিল। ইহা খুবই যযপ্তিযুক্ত 
বাঁলয়া মনে হয়। 

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইৎ সিং বা্ণত এই শ্রীগ্প্তই গযপ্ত রাজ- 
বংশের আদিপুরুষ । ই সিং বলেন যে, শ্রীগদপ্ত পাঁচশত বৎসর পূর্বে রাজত্ব 
কাঁরতেন। তাহা হইলে গ্রীগ্প্তের রাজত্বকাল দ্বিতীয় শতাব্দের শেষভাগে 
পড়ে। কল্তু ইং সং-কাঁথত পাঁচশত বৎসর মোটামুটিভাবে ধাঁরলে 
তাঁল্পখিত শ্রীগ্প্তকে গণপ্তরাজগণের আঁদপুর;ষ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং 
অনেক পাণ্ডতই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মত অনুসারে বঙ্গদেশের 
এক অংশ আদিম গ্যপ্তরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে, গপ্তগণ বাঙালী ছিলেন এবং প্রথমে বাংলা দেশেই রাজত্ব কাঁরতেন। 
কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আব্কৃত হয় নাই। বিশেষতঃ 
তিনশত বৎসর পরে ইত পিং প্রচালত িংব্দন্তীর উপর নির্ভার কাঁরয়া 
যাহা 'লাখিয়াছেন সমর্থক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহা এীতহাঁসিক সত্য 


৩০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বালা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। তবে গ্প্তগণ যে মগবেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং মগধের অধিবাসী ছিলেন ইহারও সমর্থক কোন অধিকতর 
সঙ্গত প্রমাণ নাই। 

শ্রীগ্প্ত ও তাঁহার পত্র ঘটোৎকচ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 
কিন্তু ঘটোৎকচের পত্র চন্দ্প্ত এবং তাঁহার পনর সমদরগ্প্ত ও পৌর দ্বিতীয় 
চন্দ্ৰগুপ্ত নানা রাজ্য জয় করিয়া বে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন প্রায় সমগ্র 
উত্তর ভারতবর্ষ তাহার অন্তভূন্তি ছিল। গ্যপ্তবংশণয় সম্সাটগণ প্রায় গ্রীষ্টীয় 
ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

প্রথম চন্দ্রগবপ্ত ও সমদ্দ্রগপ্ত যখন বিশাল গপ্তসাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন 
তখন বাংলা দেশে কতকগণ্ীল স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার নিকটবতর্ 
শুশখানয়া নামক স্থানে পরবতগাত্রে ক্ষোদিত একখানি লাপিতে পৃচ্করণের 
অধিপতি সংহবমণ ও তাঁহার পঢুত্র চন্দ্রবমণর উল্লেখ আছে। শশ্দনিরার 
পঁচিশ মাইল উত্তর-পূ্বে দামোদর নদের দক্ষিণ তটে পোখর্ণা নামে একটি 
গ্রাম আছে। এখানে খবৰ প্রাচীন কালের মুর্তি ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া 
িয়াছে। খুব সম্ভব, ইহাই সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার প্রাচীন রাজধানী 
পন্মবরণের ধবংসাবশেষ। চন্দ্রবর্মার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, বলা যায় 
না। ফাঁরদপনর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় চন্দ্বর্মকোট নামক একটি 
দণ্গ ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালাপিতে ইহার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে, উল্লিখিত চন্দ্রবর্মার নাম অনন্সারে এই দুর্গের এরূপ 
নামকরণ হইয়াছল। এই মত অন:সারে চন্দ্রবর্মার রাজ্য বাঁকুড়া হইতে 
ফাঁরদপএর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অমন্দ্রগ্প্ত যে সমুদয় রাজাকে পরাজিত 
কাঁরয়া আর্ধাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম 
চন্দ্রবর্মা। খুব সম্ভবত ইনিই পুচ্করণাধিপাতি চন্দুবর্মা এবং ইহাকে 
পরাজিত কারয়াই সমদ্রগপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন। 
বাংলা দেশের পুর্বভাগ_সমতট, সমদ্রগুপ্তের অধীনে করদ রাজ্য ছিল। 
বাংলা দেশের উত্তর ভাগ সম্ভবত গ্রপ্তসাগ্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কারণ 
সমন্্রগণপ্তের শিলালাপতে কামরূপ (বর্তমান আসাম) গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
সীমাল্তাস্থত করদরাজ্যরুপে বার্ণত হইয়াছে। 

গ্প্তসম্রাট সমদ্রগনপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পূর্বাঞ্চলে সমতট ডবাক 
কামরূপ নেপাল প্রভৃতি তাঁহার করদ রাজ্যরুপে উল্লিখিত হইয়াছে। 'ডবাক' 
রাজ্যের কোন উল্লেখ এ পর্যন্ত আর কোথাও পাওয়া যায় নাই; সুতরাং 
ইহা কোন স্থানে অবাস্থিত ছিল ইহা লইয়া বাদানবাদ হইয়াছে। পাণ্ডিত- 
প্রবর ফ্লীটের 0. }'. Fleet) মতে ইহা ঢাকা শহরের প্রাচীন নাম। 
ভীনসেন্ট স্মিথ (Vincent 5:10) বলেন যে ইহা উত্তরবঙ্গে অবস্থিত 
এই সমন্দয় মতামত প্রকাশের বহু দিন পরে জানা গিয়াছে যে আসামের 
কাঁপলা নদীর উপত্যকায় এখনও ডবোক নামে একটি স্থান আছে। সুতরাং 
ইহাই যে প্রাচীন গুপ্ত যুগের ‘ডবাক’ এই মতটি যুক্তিসঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। 


গুপ্ত শাসন ৩১ 


প্রাচীন দিল্লীতে কুতবামনারের নিকটে একটি লোঁহস্তম্ভ আছে। 
স্তম্ভগান্রে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, চন্দ্র নামক একজন রাজা 
বঙ্গের সাঁমমালত রাজশন্তিকে পরাজিত কারয়াছিলেন। এই চন্দ্র কে এবং 
কোথায় রাজত্ব কাঁরতেন, তৎসম্বন্ধে পশ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। 
কাহারও কাহারও মতে তান গ্যপ্তসম্রাট প্রথম অথবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। 
প্রথমেন্ত অনুমান স্বীকার করিলে বালতে হয় যে, সমাদ্রগপ্তের পূর্বেই 
তাহার পিতা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অনুমান অনুসারে 
সমদ্রগ্প্তের বঙ্গ জয়ের পরেও তাঁহার পুত্রকে আবার বঙ্গদেশ জয় 
কাঁরতে হইয়াঁছল। খুব সম্ভব, লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত রাজা চন্দ্র গপ্তবংশীয় 
সম্রাট নহেন। এ সম্বন্ধে অন্য যে-সমন্দয় মতবাদ প্রচালত, সবিস্তারে 
তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাজা চন্দ্র যানই হউন, দিল্লীর 
স্তম্ভালাঁপ হইতে প্রমাণিত হয় যে, গয্প্তযগের প্রাক্কালে বঙ্গে একাধিক 
স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা সম্মিলিত 


হইয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারত। 
সমতট প্রথমে করদ রাজ্য হইলেও ক্রমে ইহা গণপ্তসাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত 


হইয়া গিয়াঁছল। সুতরাং সমস্ত বাংলা দেশই পণ্চম শতাব্দীতে গঢপ্তসাম্রাজ্যের 
অংশমান্র ছিল। উত্তরবঙ্গে এই যুগের কয়েকখান তাশ্রশাসন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের এই অংশ পবগ্ডরবর্ধন- 
ভাঁন্ত নামক বিভাগের অন্তভুন্ত এবং গগ্তসম্রাট কর্তৃক নিষু্ড এক 
শাসনকতণর অধশনে ছিল। এই ভুক্তি বা বিভাগ কতকগুলি বিষয় বা 
জেলায় বিভক্ত ছিল। ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গপ্তবংশীয় সম্রাট স্বীয় পুত্রকে 
এই ভুঁন্তির শাসনকর্তর পদে নিয়োগ করিয়াছলেন। ৫০৭ অন্দে পূর্ববঙ্গ 
অথবা সমতট মহারাজ বৈন্যগৃপ্ত শাসন কারিতেন। তাঁহার রাজধানী ছিল 
ক্লীপুর। তান পরে নিজ গ্রামে স্বর্ণমদ্দরা প্রচলিত কারয়াছিলেন এবং 
মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। তান গঃপ্তবংশীয় ছিলেন 
এবং প্রথমে বঙ্গের শাসনকর্তা হইলেও পরে গপ্তসাম্রাজ্যের সিংহাসনে 
আরোহণ কাঁরয়াছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে গদপ্তরাজগণের শাসনপ্রণালী 


1করুপ ছিল, তাহা জানা যায় না। 
২। স্বাধীন বঙ্গরাজ্য 


অন্তার্দ্রোহ ও হুণজাতির পদনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে গ্রীন্টীয় ষষ্ঠ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে গুপ্ত সম্রাটগণ হাঁনবল হইয়া পড়েন। এই সময়ে যশোধর্মণ 
নামে এক দূধর্ষ বীর সমগ্র আর্ধাবর্তে আপনার প্রভাব বিস্তার করেন। 
তাহার জয়স্তম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে 
পাঁশ্চমে আরবসাগর, এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্রাার 
গেঞ্জাম জিলায় অবস্থিত) পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য জয় কারয়াছিলেন। তাঁহার 
প্রশাস্তকারের এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ কাঁরলে বাংলা; দেশও তাঁহার 


৩২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


অধীন ছিল, একথা স্বীকার করিতে হয়। যশোধর্মণের রাজ্য দীর্ঘকাল 
স্থায়ী না হইলেও ইহার ফলে গ্প্তসাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয়। এই সময় 
সম্ভবত এই সুযোগে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ গগ্তসম্রাগণের অধানতা পাশ 
ছিন্ন করিয়া একাট পরাক্ান্ত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। কোটালিপাড়ার 
পাঁচখানি এবং বর্ধমান জিলার অন্তর্গত মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানি 
তাগ্রশাসনে এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের কিছ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই 
ছয়াট তাত ্রশাসনে গোপচন্দু, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিনজন রাজার 
নাম পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া- 
1ছিলেন। সমাচারদেবের স্ব্ণমাদ্রা এবং নালন্দার ধ্ৰংসাবশেষের মধ্যে 
তাঁহার নামাত্কিত শাসনমদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যে 
বেশ শান্তিশালী স্বাধীন রাজা ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র 
দক্ষিণ এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অন্ততঃ কতকাংশ এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের 
অন্তভূর্ত ছিল। 

এই যুগের আরও কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বাংলাদেশের নানা স্থানে 
আবিল্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত পৰ্বোন্ত স্বাধীন বঙ্গদেশের রাজগণই এগ্ঢ়ল 
প্রচালত কারয়াছিলেন। এই সমুদয় মুদ্রায় যে সকল রাজার নাম আছে, 
তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি অনেকটা নিশ্চিতরূপেই পড়া যায়। একটি 
পৃথদবীর, অপরটি শ্রীসুধন্যাদিত্য। 

এই সমুদয় রাজাই একবংশীয় কিনা, তাহা বলা কঠিন। যে সকল 
রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে গোপচন্দ্রই সর্বপ্রাচীন ছিলেন 
এইরূপ মনে কারবার দুইটি সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমত জয়রামপ্‌র 
ভাশ্রশাসনে গোপচন্দ্রে পিতার ও মাতার নাম আছে__ধনচন্দ্র ও গিরিদেবা, 
কিন্তু ধনচন্দ্রর কোন রাজসূচক উপাধি নাই। ইহাতে বোঝা যায় তানি 
উত্তরাধকারীরূপে রাজপদ পান নাই__নিজের বাাদধবলে বা বাহুবলে 
সিংহাসন অধিকার কারিয়াছিলেন। অপর রাজাদের সম্বন্ধে এরূপ মনে 
কারবার কোন সঙ্গত কারণ আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ সল্লসারূল 
তাশ্রশাসনে ীল্লখত গোপচন্দ্রের পামন্তরাজা মহারাজা “জয় সেন ও 
বৈন্যগুপ্তের (৫০৭ খ্রীঃ) তাগ্রশাসনের দূতক মহারাজ মহাসামল্ত বিজয় সেন 
অভিন্ন মনে করাই সঙ্গত। এইরূপ অনুমান করিলে বলা যায় যে. গৃপ্তবংশীয় 
বৈন্যগপ্তের পরেই অর্থাৎ সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোপচন্দ্ 
বঙ্গদেশে স্বাধীন হন। 

তান যে একজন পরাকান্ত রাজা ছিলেন অগ্মাটসূচক পদবী গ্রহণই 
তাহা সুচিত করে। তাঁহার জয়রামপুর তাগ্রশাসনে দণ্ডভূক্তির অন্তর্গত 
একখান গ্রাম দান করার উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে, উড়িষ্যার অন্ততঃ 
উত্তর অংশ তাঁহার অধীনে [ছল । 

নাগদেব এবং নরসেন নামক দুইজন কর্মচারী গোপচন্দ্র ও ধর্মাদত্য 
এই দুই রাজার অধীনেই কার্য কারতেন। সনতরাং ধর্মনাদিত্য গোপচন্দ্রে 
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উত্তরাধিকারী ছিলেন বাঁলয়া মনে হয়। তাম্রশাসনগড়লর ভাষা গু বর্ণনা- 
সাদৃশ্য এবং দই রাজার অধীনে একই কর্মচারীর' নাম পাওয়ায় মনে হয় 
রাজগণ একবংশীয় ছিলেন। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। 
শশাঙ্কের পূর্বেও যে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল 
ইহা জয়রামপুরের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে জানা ছিল না। 
সুতরাং মনে হয় শশাঙ্ক এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের ভিত্তির উপরই তাঁহার 
সাম্রাজ্য প্রতাষ্ঠত কাঁরতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। গোপচন্দ্র অন্ততঃ ৩৩ 
বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর ধর্মাঁদত্য ও সমাচারদেব যথাক্রমে অন্ততঃ 
৩ ও ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। সম্ভবত এই তিনজন রাজা শ্রীষ্টীয় ৫২৫ 
হইতে ৬০০ অন্দের মধ্যে রাজত্ব করেন।১ দুঃখের বিষয়, এই রাজাদের 
সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণই জানা যায় না। এমন কি, তাঁহাদের পরস্পরের 
মধ্যে $ক সম্বন্ধ ছিল, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহাদের 
তাম্রশাসনগযীল পাঁড়লে মনে হয় যে, তাঁহাদের অধীনে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য 
যথেষ্ট প্রভাব, প্রাতপাত্ত ও সমৃদ্ধি লাভ কাঁয়াছিল। 

কোন্‌ সময়ে কি ভাবে এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের অবসান হয়, তাহা 
বলা যায় না। দাক্ষিণাত্যের চালক্যরাজ কীর্তিবর্মন ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে 
অঙ্গ, বঙ্গ, কাঁলঙ্গ ও মগধ জয় করেন বালিয়া তাঁহার প্রশাস্তকারেরা উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। চালুক্যরাজের আক্রমণের ফলেই হয়ত বঙ্গরাজ্য দ্বল হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। তবে খুব সম্ভব, স্বাধীন গোঁড়রাজ্যের অভ্যুদয়ই ইহার পতনের 


প্রধান কারণ । 


৩। গৌড় রাজ্য 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ‘পরবর্তী গপ্তবংশ' নামে পাঁরাচত এক 
বংশের গ্যপ্ত উপাধধারী রাজগণ এই সাম্রাজ্যের এক অংশ অধিকার করিয়া- 
ছলেন। গ্রী্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের 
কতকাংশ এই রাজবংশের অধান ছিল। এই সময়ে বাংলা দেশের এই অণ্টল 
গোঁড় নামে প্রসিদ্ধ হয়। নামতঃ গণপ্তরাজগণের অধীন হইলেও ষষ্ঠ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে গোঁড় একটি বিশিষ্ট জনপদরূপে প্রাসাদ্ঘ লাভ কাঁরয়াঁছল। তখন 
মৌখার-বংশ বর্তমান যাত্তপ্রদেশে রাজত্ব কাঁরতেন। এই বংশের পরাক্রান্ত 
রাজা ঈশানবর্মা সম্বন্ধে তাঁহার একখানি শিলালাপতে উত্ত হইয়াছে যে, 
[তান গোঁড়গণকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে সমন্রতীরে 
আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে গৌঁড়ের আঁধবাসী গণ 


১। মল্পপারুল  তাগ্রশাসনের তারিখ শ্রীননগগোপাল মজ;মদার পাঁড়য়াছলেন ৩, 
(Ep. Ind, XXIU. p. 161) 7 কিন্তু দশনেশচন্দ্র সরকারের মতে ইহা ৩৩ (Select 
Inscriptions, Second edition 0. 377) 


বা. ই. ১৩ 


/৩৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সম্রতীরে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, ইহাতে বাঙালীর. নৌবলের সাহায্যে আত্মরক্ষা অথবা সমদ্র 
লক্ঘনপদবকি অন্য দেশে যাইয়া বাসস্থানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সে 
যাহাই হউক, সমুদ্রের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, তখন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ 
গোৌড়ের অন্তর্গত ছিল। 

মৌখার ও পরবর্তী গ্যপ্তবংশীয় রাজগণের মধ্যে পদুরদষান/ক্লীমক 
বিবাদ চলিতোঁছল। ঈশানবর্ণ কর্তৃক গৌঁড়বিজয় এই বিবাদের ইতিহাসে 
একাট ক্ষনু্র অধ্যায়মাত্র। গৃপ্তরাজগণের শিলালিপি অনুসারে গপ্তরাজ 
কুমারগণপ্ত ঈশানবমীকে পরাজিত করেন এবং কুমারগ্প্তের পাত্র দামোদরগ্দপ্ত 
মৌখারদের সাঁহত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ঈশানবর্মার পরব মোখারর'জ 
শারবিমণা_ও অবন্তিবর্মা সম্ভবত মগধের কিয়দংশ অধিকার করেন। কেহ 
কেহ অনুমান করেন, ইহার ফলে গ্প্তরাজগণ মগধ ও গোঁড় পরিত্যাগ 
করিয়া মালবে রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহা সত্য হউক বা না হউক, ষষ্ঠ 
শতাব্দীর শেষভাগে যে গপ্তর মহাসেনগ্প্তের রাজ্য পর্বে ব্রহ্মপূত্র নদ 
পথন্ত বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
যে গড়ের সৈন্যদল এ রাজা আক্রমণ করে এবং রাজা স্যাস্িতবর্মণের দুই 
প্র বাঁরাবরমে যুদ্ধ করিয়াও গোড়ায় সৈন্যের নিকট পরাজিত ও বন্দী 
হন। ওঁকে গ্প্তরাজ আদিত্যসেনের অক্‌সর লিপিতে উত্ত হইয়াছে যে 


পরে যখন এই লিপ উৎকীর্ণ হয় তখনও) তাঁহাদের কীর্তি এ নদাঁতীরে 
গাঁত হয়। এই দঃইাটি উদ্ভিতে খনব সম্ভবত একটি ঘটনাই বাণত হইয়াছে। 
ইহা সত্য না হইলেও গোঁড় ও মগধ বে এক সময় সহাসেনগ্প্ডের রাজ্যের 
অন্তভুন্ত ছল এই সিদ্ধান্ত খুবই ন্যায়সঙ্গত। তবে খুব সম্ভব গোঁড় 
পরবতাঁ গপ্তবংশীয় রাজগণের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন ছিল না। কোন 
শাসনকতা বা সামন্ত নূপাঁত তাঁহাদের অধীনে গোঁড় (ও সম্ভবত মগধ) 
শাসন কীরতেন। 

অতঃগর মোৌখরি৷ রাজগণেরও যে মগধে কোন আধিপত্য ছিল না 
ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শর্ববর্মা ও অবল্তিবম্ণর পরে 
আর কোন মৌখাররাজ যে মগধের কোন অংশে আধিপত্য করিতেন_এরুপ 
কোন প্রমাণ নাই। এই দুই রাজার জানা তাঁরখ যথাক্রমে ৫৫০-৫৪ খ্রীঃ 
ও ৫৬৯-৭০ শ্রী । সহাসেনগপ্ত প্রায় ৫১৫ ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

অর্ধ শতাব্দীব্যাপণী এই সংঘর্ষের ফলে এবং উত্তর হইতে 1তব্বতীয়দের 
ও দক্ষিণ হইতে চালডক্যরাজের আক্রমণে সম্ভবত পরবর্তী“ গ্যপ্তরাজগণ 
হনেবল হইয়া পড়েন, ফলে এই যোগে গোঁড়দেশে শশাঙ্ক এক স্বাধীন | 
রাজ্যের প্রাতষ্ঠা করেন। 


শশাঙ্ক ৩৫ 
৪। শশাঙ্ক 


বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপাঁত। তাঁহার 
বংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, শশাণ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তানি গ্াপ্তরাজ- 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই মতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বালয়াই মনে 
হয়। প্রাচীন রোহিতাশ্বের (রোটাস্‌গড়) গারিগাত্রে “শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক” 
এই নামটি খোদিত আছে। যাঁদ এই শশাঙ্ক ও গোঁড়রাজ শশাঙ্ককে অভিন্ন 
বালয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, শশাঙ্ক 
প্রথমে একজন মহাসামল্তমান্র ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, শশাঙ্ক 
মৌখাঁর রাজ্যের সামন্ত রাজা ছিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গ্প্তরাজ মহাসেনগপ্ত মগধ ও গোঁড়ের অধিপতি 
ছলেন। সুতরাং শশাঙ্ক এই মহাসেনগ্প্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন, 
এই মতই সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। 

৬০৬ অন্দের পূর্বে শশাঙ্ক একাট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা কারিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণ সুবর্ণ সম্বন্ধে পূর্বেই (১১ পৃজ্ঠা) আলোচনা 
করা হইয়াছে। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভূন্ত (মোঁদনীপুর জেলা), উৎকল ও 
গঞ্জাম জেলায় অবাস্থত কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। উৎকল ও দণ্ডভুন্ত 
তাঁহার রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল। শৈলোদ্ভববংশীয় রাজগণ তাঁহার অধীনস্থ 
সামন্তরুপে কোঙ্গোদ শাসন কাঁরতেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও শশাঙ্ক জয় 
করেন। দীক্ষণবঙ্গে যে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 
সম্ভবত তাহাও শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সাঠক 
কছ; বলা যায় না। পূর্বেই বালয়াছি, দ্বাব তাম্রশাসন হইতে জানা যায় 
যে, কামরুপের রাজা স্মাস্থতবর্মণের মৃত্যুর অব্যবাহত পরেই তাঁহার দুই 
পাত্র সংপ্রাতাঞ্ঠতবর্মণ ও ভাস্করবর্মণ গোঁড়সৈন্যের হস্তে পরাজিত ও বন্দী 
হন। তাঁহারা কিছুকাল পরই মীন্তলাভ করেন। 

যে গোঁড় রাজার সৈন্য কামরূপ-রাজকে বন্দী করিয়াছিল, তান কে 
তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ বলেন, তান পূরোন্ত মহাসেনগ্প্ত। আবার 
কেহ বলেন, শশাঙ্কই এই বিজয়ী গৌড়রাজা। অসম্ভব নহে যে. পূর্বে 
উীল্লাখত সমাচারদেব গৌড়রাজ্য আঁধকার কাঁরয়া কামরূপ-রাজকেও 
রাঁজত কাঁয়াছলেন এবং শশাঙ্কের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম 'সূচনা 
কাঁররাছলেন-ইহা তবে সকলই অনমমানমান্র। 

শশাঙ্কের পূর্বে আর কোনও বাঙালী রাজা এইরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য 
প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু শশাঙ্ক ইহাতেই সন্তুষ্ট 
হন নাই। তান গৌঁড়ের চিরশত্র মৌখারাঁদগকে দমন কাঁরতে কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন। কান্যকুব্জের মৌখাররাজ গ্রহবর্মা পরাক্ান্ত স্থাণ্বীমবরের 
থোনেশ্বর) রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যগ্রীকে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন। | 
কামরপরাজ ভাস্করবর্মাও শশাঞ্কের ভয়ে থানেশ্বররাজের সাঁহত মিন্রতা 


৩৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


স্থাপন করেন। শশাঙ্ক এই দুই মিন্রশক্তির বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মালবরাজ 
দেবগপ্তের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। 

এই দুই দলের মধ্যে যুদ্ধের কারণ এবং যুদ্ধের প্রথম ভাগের বিবরণ 
নিশ্চিত জানা যায় না। শশাঙ্ক সম্ভবত প্রথমে বারাণসণ আঁধিকার করিয়া 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং দেবগ্প্তও মালব হইতে সসৈন্যে 


গ্রন্থে নম্নালাখত বিবরণ পাওয়া যায় £ 
“খানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেনঠপ্র রাজ্যবরধন 
সিংহাসনে আরোহণ কারিলেন। এমন সময় কান্যকুন্জ হইতে দূত আসিয়া 


কাঁনিষ্ঠ ভ্রাতা হ্যবর্ধনের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া আঁবলম্বে মাত্র দশ 
সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভগিনীর উদ্ধারের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। 
পথে মালবরাজের সাহত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মালবরাজকে পরাজিত 
এবং তাঁহার বহর সৈন্য বন্দী করিয়া থানেশ্বরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু 


মনে হয়, দেবগণপ্ত কান্যকুব্জ জয় করিয়াই শশাচ্কের জন্য অপেক্ষা না করিয়া 
গানেশ্বরের বিরুদ্ধে য্ধযাত্রা করন। শশাঙ্ক কান্যকুব্জে পেশীছিয়া এই 
= নাদ শদানরাই দেবগৃপ্তের সাহায্যে অগ্রসর হন। কিন্তু এই দুই মিনরশলতি 
মিলিত হইবার পঢ় রাজ্যবধন দেবগপ্তকে পরাস্ত ও নিহত করেন। 
দেবগণপ্তের ন্যায় রাজ্যবর্ধনও জয়োল্লাসে সমূহ বিপদের আশঙ্কা না কাঁরয়া 
নিজের ক্ষ;দ্র সৈন্যদলের কতকাংশ বন্দী 'মালবসৈনোর সঙ্গে থানেশ্বরে 
প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হন। 
সম্ভবত পথে শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাস্ত ও নিহত 
হন। 

শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের হত্যার কথা আমরা তিনটি বিভিন্ন সূত্রে 
জানিতে পারি। হর্যবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের 'হ্ষচারত' গ্রন্থ, হর্ষবর্ধনের 
পরম সুহৃদ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্থ্‌ সাংয়ের কাহিনী, এবং 
হযবির্ধনের ?শলালাপ। বাণভট্ট লিখিয়াছেন যে, মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত 
হইয়া নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধন একাকী শশাঙ্কের ভবনে গমন করেন, এবং তৎকর্তৃক 
নিহত হন। রাজ্যবর্ধন কেন যে এইরূপ অসহায় অবস্থায় শত্রুর হাতে আত্ম- 
সমপ্ি কাঁরলেন বাণভট্র সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। হ্্যচারতের টকাকার 
শঙ্কর লিখিয়াছেন, শশাঙ্ক তাহার কন্যার সহিত বিবাহের প্রলোভন 
দেখাইয়া রাঁজ্যবর্ধনকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন, এবং রাজ্যবর্ধন তাঁহার 
সংগাঁগণসহ আহারে প্রবৃত্ত হইলে ছদ্মবেশে তাঁহাকে হত্যা করেন। শঙ্কর 


শশাঙ্ক ৩৭ 


সম্ভবত চতুদ্শি শতাব্দীর অথবা পরবতাঁ কালের লোক। যে ঘটনা 
বাণভট্ট উল্লেখ করেন নাই. হাজার বৎসর পরে শঙ্কর [রুপে তাহার 
সন্ধান পাইলেন জানি না। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার সহিত বাণভট্ট-কাঁথত 
শনরস্ত্র একাক+' রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর কাহিনীর কোন সামঞ্জস্য নাই। 

হউয়েন্থ্‌ সাং বলেন, শশাঙ্ক প্‌নঃপুনঃ তাঁহার মান্দ্রগণকে বাঁলতেন 
যে, সীমান্ত রাজ্যে রাজ্যবর্ধনের ন্যায় ধার্মিক রাজা থাকিলে নিজ রাজ্যের 
কল্যাণ নাই। এই কথা শ্যানয়া শশাজ্কের মীন্বগণ রাজ্যবর্ধনকে একাঁট 
সভায় আমন্ত্রণ কাঁরয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। হিউয়েন্থ্‌ সাংয়ের এই উন্তি 
কোনোমতেই ‘বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ 
কারিয়াই যুদ্ধযান্রা করেন। তানি ধার্মিক বা অধার্মিক ইহা বিচার কারবার 
অথবা এ বিষয়ে পুনঃপুনঃ মান্ুগণকে বাঁলবার জুযোগ বা সম্ভাবনা 
শশাণ্কের ছিল না। অন্য হিউয়েনৃথ্‌ সাং লাখয়াছেন, “রাজ্যবর্ধনের 
'মান্বিগণের দোষেই রাজ্যবর্ধন শন্হস্তে নিহত হইয়াছেন ; মন্ত্রীরাই ইহার 
জন্য দায়ী”। বাণভ্র-কথত “মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত রাজ্যবর্ধনের নিরস্ত্র 
একাকী শশাঙ্কভবনে গমনের’ সাঁহত ইহার সঙ্গত নাই। 

হর্ষবর্ধনের শিলালাপতে উত্ত হইয়াছে যে, সত্যানূরোধে রাজ্যবর্ধন 
শন্রুভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার 


দৌখলে স্বতঃই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। তারপর ইহাও 
উল্লেখযোগ্য যে, বাণভট্ট ও হিউয়েন্খ্‌ সাং উভয়েই শশাঙ্কের পরম বিদ্বেষী; 
তাঁহাদের গ্রন্থের নানা স্থানে শশাঙ্ক সম্বন্ধে অশিষ্ট উক্তি ও অলীক 
কাঁহনীতে এই বিদ্বেষভাব প্রকাটত হইয়াছে। দজ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে, বাণভট্ট শশাঙ্ককে “গোঁড়াধম, গৌঁড়ভূজঙ্গ” ইত্যাদি বিশেষণে 
ভাঁষত করিয়াছেন। হিউয়েন্থ্‌ সাং শশাঙ্কের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যাচারের 
বহ দৃষ্টান্ত 'দিয়াছেন। যথা £ 

(১) কুশীনগর বৌদ্ধাবহার হইতে বৌদ্ধগণকে তাড়াইয়া বৌদ্ধধর্ম 
সমূলে ধ্বংস করা । 

(২) পারটালপূত্রে বুদ্ধের পদচিহ আঁঙ্কত একখান প্রস্তরখস্ড 
গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা । 

(৩) গয়ার বোধিবৃক্ষ কাটিয়া মাটি খনন করিয়া ইহার শিকড়গণাল 
কাঁটয়া যাহা বাকী ছিল তাহা আগদ্নে পোড়ান। 

(৪) একটি বৌদ্ধমার্তি ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টার ফলে শশাঞ্কের 
সমস্ত শরণর ক্ষত হইয়া পাঁচয়া যাওয়ায় শশাণ্কের মত্যু। 

এস্থলে বলা আবশ্যক যে হিউয়েন্থ্‌ সাং নিজে যখন শশাঞ্কের 
রাজধানী কর্ণ স্বর্ণ গিয়াছলেন তখন সেখানে অথবা সেই রাজ্যে দশা 
বৌদ্ধাঁবহারে দশ সহস্র বৌদ্ধাভক্ষ বাস কাঁরতেন। 


৩৮ বাংলা দেশের হীতহাস 


স*তরাং কেবলমাত্র এই দুইজনের উন্তির উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ক 
'বিশ্বাসঘাতকতাপঢুব'্ক রাজ্যবরধনকে হত্যা করিয়াছিলেন, এই মত গ্রহণ করা 
সমীচীন নহে। যুদ্ধে নিরত দুই পক্ষের পরস্পরের প্রত অভিযোগ প্রায়শই 


উল্লেখযোগ্য । মহারাল্ট্র গ্রন্থমতে আফজল খানই বিশ্বাসঘাতক, আবার 
মুসলমান এীতিহাসিকেরা শিবাজী সম্বন্ধে এ অপবাদ ঘোষণা করেন। শশাংক 
সম্বন্ধে গোড়দেশাঁয় কোন লেখকের গ্রন্থ থাকিলে তাহাতে সম্ভবত 
রাজ্যবধ'নের হত্যার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম বিবরণই পাওয়া যাইত । 

এই প্রসঙ্গে রোম-সম্রাট ভ্যালেরিয়ানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কাহারও মতে ভ্যালোরয়ান যখন পারস্যের রাজার সহিত সন্ধির কথাবার্তা 

তি ১ তখন পারস্যের রাজা তাহাকে আমন্ত্রণ করেন এবং সাক্ষাৎ 
হইলে বন্দী করেন। অপর মত অন্যসারে ভ্যালোরিয়ান অল্প সৈন্য লইয়া 
নংদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং পারস্যরাজের হস্তে পরাজিত ও বন্দী 
হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, এক অবরছ্থ দুর্গে অবস্থানকালে স্বায় 
নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অসম্ভব নহে বে, অনুরূপ কোন কারণেই 
রাজাবধনন শশাত্কের হস্তে বন্দা হইয়াছিলেন। বাণভট্ট নিজেই বলিয়াছেন, 
মার দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তানি মালবরাজের বিরদ্ধে যুদ্ধযান্রা কারয়া- 
ছিলেন। ইহার মধ্যে কতক মালবরাজের সহিত যুদ্ধে হতাহত হইয়াছিল 
এবং কতক বন্দী মালব সৈন্যসহ থানেশবরে প্রোরত হইয়াছিল । শশাঙ্ক 


ছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। 'তরাং রাজ্যবর্ধন যুদ্ধে পরাস্ত 
হইয়াছলেন, এইরূপ অনযমান করা অসঙ্গত নহে। অপর পক্ষে রাজ্যবর্ধন 
বোদ্ধ ছিলেন। পরব“ কালে হ্্বর্ধনের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অন[রাগের 
জন্য তাহার প্রজাগণ তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সুতরাং 
বাজাব্ধনের মাল্তিগণও যে, কৌশলে তাঁহার হত্যাসাধনের সহায়তা কারবেন, 
ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য নহে। “্াজ্যবধনের মৃত্যুর জন্য তাঁহার ম্িগণই 
দায়ী” হিউয়েন্থ্‌ সাংয়ের এই উন্তি এই অনুমানের পাঁরপোষক। যুদ্ধে 


৯। পর্বে ঞাঁতহাসকেরা অনেকেই এই মত পোষণ কারতেন । ৬রমাপ্রসাদ চন্দ 
সবপ্রথম ইহার প্রীতবাদ করেন এবং বাণভট্ট ও হিউয়েন্থ্‌ সাং-এর ভীন্তর অসারতা 


শশাঙ্ক ৩৯ 


বাণভট্র বলেন, রাজ্যবর্ধনের হত্যার সংবাদ শুনিয়া হর্ষবর্ধন শপথ 
কাঁরলেন যে, যাঁদ 'নাঁদন্টি দিনের মধ্যে তান পাঁথবী গৌড়শুন্য কাঁরতে 
না পারেন, তবে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ কারবেন। অতঃপর গোৌড়রাজ্যের 
বিরুদ্ধে বিপুল দমর-সজ্জা হইল। হর্ষ সসৈন্য অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে 
শহ়নলেন যে, তাঁহার ভগ্নী রাজ্যন্রী কারাগার হইতে পলাইয়া বিন্ধ্যপর্বতে 
প্রস্থান কাঁরয়াছেন। সতরাং সেনাপতি ভণ্ডীকে সৈন্য অগ্রসর হইতে 
আদেশ দিয়া নিজে ভগ্নীর সন্ধানে বিন্ধ্যপর্বতে গমন কারলেন। সেখানে 
Ue ns Sneha NL 
কিল 

বাণভড্রের গ্রন্থ এখানেই শেষ হইয়াছে । শশাঞ্কের সাহত হর্ষের যুদ্ধের 
কথা বাণভট্র কিছুই বলেন নাই। কিন্তু হিউয়েন্থ্‌ সাং 'লাখয়াছেন যে, 
হর্ষ ছয় বংসর যাবং অনবরত যুদ্ধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় কারিয়া- 
ছিলেন। এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।  হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্যের রাজা 
'পদুলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়াছলেন। আর্ধাবর্তে অন্তত ৬৯৯ 
্রীন্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক একজন শান্তশালী রাজা ছিলেন। কারণ এ বৎসরে 
উতকপর্ণ একখান তাম্রশাসনে গঞ্জাম জিলাস্থিত কোঙ্গোদের শৈলোদ্ভব 
বংশীয় রাজা “চতুরুদধিসাললবীচমেখলা দবীপাঁগাঁরপত্তনবতাঁ” বস্দন্ধরার 
আঁধপাঁত মহারাজাঁধরাজ শ্রীশশাণ্কের মহাসামন্ত বলিয়া উীল্লাখত হইয়াছেন। 
শশাঙ্ক যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মগধের আঁধপাঁতি ছিলেন, হিউয়েনুথ্‌ সাংয়ের 
উান্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হর। কারণ 'হিউয়েনখ্‌ সাংয়ের ভীন্ত অনুসারে 
৬৩৭ শ্রীষ্টাব্দের অনাঁতকাল পূর্বে শশাঙ্ক গয়ার বোঁধব্ক্ষ ছেদন করেন 
এবং দনিকটবতাণ একাট মান্দির হইতে বদ্ধমার্ত সরাইতে তে আদেশ দেন; 
ইহার ফলে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 

স:তরাং হর্ধবর্ধন তাঁহার কঠোর প্রাতভ্ঞ ও বিরাট যদ্ধসজ্জা সত্তেও 
শশার বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের সহিত 
তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা, তাহাও নাশচত জানা যায় না। কেবলামার 
'আরমঞ্ু্ীমূলকল্প' নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। এই বৌদ্ধ গ্রন্থি 
খু প্রাচীন নহে। এই বৌদ্ধ গ্রন্থখানিতেও শশাচ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষের 
ব্বিরণ আছে এবং [হিউয়েনথ্‌-সাংএর ন্যায় কাঁথত হইয়াছে যে বৌদ্ধ গয়ার 


১৯১: ক5101718995182- 
প্রীতপাদন করেন গোঁড়রাজমালা, ১০-১৩ পঃ ৷) “রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও রমাপ্রসাদের 
১০৯ পঃ) ৷ আমও তাঁহাদের 


টীন্তর র ইতহাস_তৃতীয় সংস্করণ, 
SoM EE SO (History of Bengal Vol. I, 


সমর্থন কারয়া এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি 
cient Bzngal Pp. 58-63) | রাধাগোঁবন্দ বলাকের মতে 


Pp 73-16 (History of An 
শশাঙ্ক যে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা কারয়াছেন এ ধবষয়ে কোন সন্দেহ করা উচিত নহে (History 
of North Eastetn India. 1967 0,183) | ৬ধীরেন্দুচ্দ্ গাঙ্গলাঁ প্রথমে রাধাগোবন্দ- 


i ical Quarterly Vol. XI, p. 4) | কিন্তু 
বাবুর মত সমর্থন করেন (Indian Historica XIU ০, তু 
পরে তান স্বীকার করেন যে রাজ্যবর্ধন শশাগ্ককর্তৃক নিহত হইয়াঁছলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট 
প্রমাণ নাই ছু. H. Q. Vol. XXII Dp. 53) 
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একাঁট মন্দির হইতে বৌদ্ধ মুর্তি সরাইতে আদেশ 'দবার ফলে শশাজ্কের 
সর্বাচ্গে ক্ষত হয়, তাঁহার শরীরের মাংস পচিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যেই 
তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং ইহার কাহনীও খুব বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
পুরাণের মত এই গ্রন্থে ভবিষ্যৎ রাজাদের বিবরণ আছে। কিন্তু কোন 
রাজার নামই পররাপদ্ার দেওয়া নাই, হয় প্রথম অক্ষর অথবা সমার্থক কোন 
শব্দ দ্বারা সাচিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ এীতহাসিক বালয়া গ্রহণ করা 
যায় না, ইহা মধ্যযুগের কতকগীল কিংবদন্তীর সমাবেশ মান্র। এই 
প্রন্থোন্ড রাজা ‘সোম’ সম্ভবত শশাঙ্ক এবং তাঁহার শব হকারাখ্য রাজা ও 
তাঁহার রকারাখ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যথাক্রমে হর্ববর্ধন ও রাজ্যবর্ধন। এই অনুমান 
স্বীকার করিয়া লইলে এই গ্রন্থে আমরা নিম্নোন্ত বিবরণ পাই ৪ 

“এই সময়ে মধ্যদেশে বৈশ্যজাতীয় রাজ্যবর্ধন রাজা হইবেন। তান 
হইবে। অসাধারণ পরাক্রমশালী" তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন বহু সৈন্যসহ 
শশাচ্কের রাজধানী পষ্ড্রনগরীর বিরদ্ধে অভিযান করেন। তিনি দুবৃত্ত 
শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং এ বর্বর দেশে যথোপয্যন্ত সম্মান না 
পাওয়ায় (মতান্তরে পাইয়া”) স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।» 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পঢ়ণ্ডুনগরে শশাঙ্কের রাজধানী ছিল না এবং 
হউয়েন্‌থ সাংও প্ঢুণ্ডব্ধন নগরশীর বিবরণে এই নগরী যে হর্ষবর্ধন 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আর্যমঞ্্্রী- 
মলকল্পের এই উত্ভি কতদুর সত্য বলা যায় না। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিলেও মাত্র ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হর্ধবর্ধন শশাণ্কের রাজ্য 
আক্রমণ কারয়াছলেন, কিন্তু বিশেষ কোন সাফল্য লাভ কাঁরতে না পারিয়া 
ফারিয়া আসিয়াছলেন। 

আবমিঞ্জ-শ্রীমূলকজ্পমতে শশাঙ্ক মাত্র ১৭ বংসর রাজত্ব করেন। কিন্তু 
ইহা সত্য নহে। শশাঙ্ক ৬০৬ অব্দের পূর্বেই রাজাসিংহাসনে আরোহণ 
করেন এবং পূর্বোদ্ধৃত হিউয়েন্থ্‌ সাংয়ের উন্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, 
৬৩৭ অব্দের অনাতকাল পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১ শশাণ্কের যে তিনখানি 
লাঁপ পাওয়া গিয়াছে, তাহার একখানির তাঁরখ ৬১৯ অব্দ। খুব সম্ভবত 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত শশাঙ্ক গোঁড়, মগধ, দণ্ডভুত্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদের 
অধিপতি ছিলেন। 

শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন্থ্‌ সাং তাঁহার বৌদ্ধাবদ্বেষ 
সম্বন্ধে অনেক গল্প 'লীখয়াছেন, কিন্তু এগুলি বিশ্বাস করা কঠিন; 
কারণ হউয়েন খ্‌ সাংয়ের বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, শশাঙ্কের রাজধানী 


১। কারণ হিউয়েন্থ্‌ সাং ৬৩৭-৬৩৮ খহপন্টাব্দে বোধগয়া পাঁরদর্শন করেন এবং 


য়াছেন যে ইহার অনাতকাল পর্বে শশাঙ্কের আদেশে বোধিবৃক্ষ ছেদন করা হয় । 
Walters—On Yuan Chang’s Travels in India. Vol. Il. pp, 115, 335 


শশাঙ্ক ৪১ 


কল্পে তেরি নি 
|| 

বাংলার হীতিহাসে শশাড্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 'তনিই 
প্রথম আর্যাবর্তে বাঙালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং ইহা 
আংশকভাবে কার্যে পাঁরণত করেন। গ্রাতিদ্বন্ী প্রবল মোখাঁররাজশান্ত 
তাঁহার কূটনীতি ও বাহুবলে সমূলে ধংস হয়। দমগ্ন উত্তরাপথের অধাশ্বর 
প্রবল শান্তশালী হর্যবর্ধনের সম্‌দয় চেষ্টা ব্যর্থ কাঁরয়া তানি বঙ্গ, বিহার 
ও ডীড়ষ্যায় আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বাণভট্রের মত চাঁরত-লেখক 
অথবা 'হিউরেন্থ্‌ সাংয়ের মত সুহৃদ থাকিলে হয়ত হর্ষবর্ধনের মতই 
তাঁহার খ্যাতি চতু্দিকে বিস্তৃত হইত ৷ কিন্তু অদস্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় 
1তাঁন স্বদেশে অখ্যাত ও অজ্ঞাত এবং শত্রুর কলঙ্ক-কালিমাই তাঁহাকে 
জগতে পাঁরচিত কীরয়াছে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
অরাজকত। (মাঁৎজ্যন্যায়) 
১। গৌড় 


শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বাংলার রাজনীতিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় 
হইল ৷ 'বশাল সাম্রাজ্যের আশা ও আকাঙ্কা তো বিলীন হইলই কয়েক 
বৎসরের মধ্যে তাঁহার রাজ্য শত্রুর করতলগত হইল-_কামরূপের (আসামের) 
রাজা ভাস্করবর্মণ গোঁড় রাজ্য জয় করিয়া শশাণ্কের রাজধানী কর্ণসাবর্ণ 
নগরী আধকার কারিলেন। এই গররত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণ 
এবং সঠিক বিস্তীর্ণ বিবরণ কিছুই জানা যায় না, কেবল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন 
ঘটনার বিবরণ দিতোছি। 

শশাঞ্কের মৃত্যুর পরে আনুমানিক ৬৩৮ অন্দে হিউয়েন্থ্‌ সাং 
বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি কজংগল (রাজমহলের নিকট), পাস্ড্রবর্ধন 
(উত্তরবঙ্গ), কর্ণসববর্ণ পেশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলণ, 
নদীয়া প্রভৃতি জিলা ও সন্নিহিত স্থানগ্ীল), সমতট পের্ববঙ্গ) এবং 
তাঘরালপ্ত (মোঁদনীপুর জিলা)_এই পাঁচাট বিভিন্ন রাজ্য ও তাহাদের 
রাজধানীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন রাজার উল্লেখ করেন 
নাই-এবং এগাল স্বাধীন রাজ্য ছিল এরূপ কোন ইঙ্গিত করেন নাই বা 
আভাসমাতও দেন নাই। সুতরাং অনেকে অনুমান করেন যে এগ:লি সম্রাট 
হ্বর্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তত ছল। কিন্তু তাহা দুইটি কারণে সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত উৎকল এবং কোঙ্গোদ হিউয়েন্থ্‌ সাং- 
এর সময় স্বাধীন রাজ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার জীবনচারতে লিখিত হইয়াছে 
যে হর্ববর্ধন, (৬৪২ খ্রীঃ) কোঙ্গোদের শৈলোদ্ভব রাজ্য (যাহা শশাঙ্কের 
রাজ্যের অন্তভূর্ত ছিল) জয় করিয়া ফারিবার পথে কজঙ্গলে অবস্থান 
কাঁরতৌছলেন। সুতরাং এই সময় বা ইহার পর্বে হর্ধবর্ধন বঙ্গদেশের কোন 
রাজ্য জয় করিয়াছিলেন ইহা সম্ভব বাঁলয়া মনে হয় না। 

আন,মানিক ৬৪১ অব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন এবং পর বখসর 
1তাঁন উৎকল ও কঙ্গোদে বিজয়াভযান করেন। এই সময়েই কামর্পরাজ 
করেন। আনুমানিক ৬৪২ অন্দে যখন হর্ষ কজঙ্গল রাজ্যে অবাঁস্থাত 
কাঁরতোছলেন তখন ভাস্করবর্মা বিশ হাজার রণহস্তী লইয়া হর্ষের সাহত 
সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার ত্রিশ হাজার রণপোতও গঙ্গা নদ দিয়া কজঙ্গলে 
গমন করেন। এইরুপে শশাঙ্কের দুই প্রবল শর তাঁহার রাজ্যের ধ্বংস 
সাধন করে। 


গৌড় ৪৩ 


আর্যমঞ্জুব্লীমূলকল্পে উত্ত হইয়াছে যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গোড়রাষ্ট্ 
আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছল ; এখানে একাধিক 
রাজার অভ্যুদয় হয় ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ এক সপ্তাহ, কেহ বা একমাস 
রাজত্ব করেন। শশাজ্কের পত্র মানব ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেন। এই বর্ণনা 
সম্ভবত অনেক পরিমাণে সত্য। এই প্রকার আত্মঘাতী অল্তার্বদ্রোহই 
সম্ভবত শশাঙ্কের বিশাল রাজ্যের শান্তি নষ্ট এবং বাঁহঃশন্রুর আক্রমণের 
পথ প্রশস্ত করে। 

৬৪৬ অথবা ৬৪৭ অন্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। ইহার পরই তাঁহার 
সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং তিব্বতরাজ কামরূপ ও পর্রবভারতের কিয়দংশ 
আধকার করেন। সুতরাং গোড়ে ভাস্করবর্মার অধিকার খুব বেশী [দন 
স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই জয়নাগ নামক একজন রাজা কর্ণসংবর্ণে 
রাজত্ব করেন। তাঁহার মহারাজাধিরাজ উপাধি হইতে অন্যমান হয় যে, তিনি 
বেশ শান্তশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার-একখানি তাম্রশাসন ও অনেক মনা 
আবক্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যকাল ৬৫০ শ্রীণ্টাব্দের কাছাকাছি কোন 
সময়ে। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের বিল্তৃতি অথবা তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও 
বিবরণ জানা যায় না। 

ইহার পরবর্তঁ একশত বংসর গৌড়ের ইতিহাসে এক অন্ধকারসয় 
যাগ । এই যুগে অনেক বাহিঃশতর এই রাজ্য আক্রমণ করে। অনেকে অনল 
করেন যে “তব্বতরাজ ও পরবর্তী গণপ্তবংশীয় সম্রাটগণ এই রাজ্য জয় 
কারন: কিন্তু ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ লাই। অষ্টম শতাব্দীর 


নামক প্রাকৃত ভাষায় এক কাব্য রচনা করেন! 
রাজা যশোবর্মা সম্ভবত ৭২৫ ও ৭৩৫ 
যাত্রায় বাঁহর্গত 
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কাহিনীই তাঁহাকে কান্যকুব্জের লপ্ত গৌরব পুনরায় প্রাতাষ্ঠিত কারিতে 
প্রেরণা জোগাইয়াছল। কিন্তু যদিও কাব্যের নাম ‘গোঁড়বধ’ তথাপি এই 
গ্রন্থের ১২০৯ট খ্লোকের মধ্যে প্রসঙ্গত মাত্র একটি খ্লোকে গোঁড় রাজার 
(১১৯৪ শ্লোক) এবং পাঁচাট শ্লোকে (৩৫৪, ৪১৪-১৭) মগধের রাজার 
সাঁহত যুদ্ধের বিবরণ আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে পরাজিত ও পলায়নপর 
মগধরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। পরে অন্যত্র মান্র একি শ্লোকে বলা 
হইয়াছে যে বশোবর্মার সভাসদ্‌গণ যশোবর্মণ কর্তৃক গোঁড় রাজার 
গ্রীবচ্ছেদের উল্লেখ কাঁরয়া তাঁহার শৌর্য বাঁধের প্রশংসা করেন। 

ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে গোঁড়রাজ ও মগধরাজ আভন্ন 
ব্যান্ত। অর্থাৎ গোঁড় ও মগধ এক রাজার অধীন ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে 
কোন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। অতঃপর যশোবর্মা বঙ্গদেশ জয় 
করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ইহার পরেই কাশ্মীরের রাজা 
লালতাঁদত্যের হাতে যশোবর্মার পরাজয় ঘটে এবং তাঁহার বিশাল রাজ্য 
ধবংস হয়। গৌড়রাজ কাম্মীরাধিপাঁতি লালতাদিত্যের অধশনতা স্বীকার 
করেন। রাজতরাঙ্গণন নামক কাশ্মীরের ইাঁতহাসে গৌড় সম্বন্ধে যে একাঁট 
আখ্যান 'লাপবদ্ধ হইয়াছে. তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । লালতাদিত্য 
গৌড়রাজকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ করেন, এবং বিষুমূর্তি স্পর্শ কারয়া 
শপথ করেন যে, কাশ্মীরে গেলে তাহার কোন বিপদ ঘাঁটবে না। অথচ 
গোঁড়রাজ কাম্মীরে যাওয়ার পরেই ললিতাদিত্য তাঁহাকে হত্যা করেন। 
এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য গোঁড়রাজের কতিপয় 
বিশ্বস্ত অন্দচর তীর্ঘযাত্রার ছলে কাশ্মীরে গিয়া উত্ত বিষ্ুমৃতি 
ভাঙ্গবার জন্য মান্দরে প্রবেশ করে। ভুলক্রমে তাহারা অন্য একটি মূর্তি 
ভাঙতে আরম্ভ করে। এবং ইতিমধ্যে কাশ্মীরের সৈন্য আসিয়া তাহা- 
দিগকে হত্যা করে। রাজতরাঁঙ্গণীর রচাঁয়তা এঁতিহাসিক কহানাণ এই 
বাঙালী বার অনুচরগণের প্রভৃভক্ত ও আত্মোর্সর্গের ভূয়সী প্রশংসা 
কাঁরয়া 'লাখয়াছেন যে, উত্ত মন্দিরটি আজও শুন্য, কিন্তু পাঁথবী 
গৌড়বীরগণের প্রশংসায় পূর্ণ। কহণ ললিতাঁদত্যকে আদর্শ রাজা বলিয়া 
বর্ণনা কারিয়াছেন, কিন্তু তিনি স্বীকার কাঁরিপলাছেন যে. চন্দ্রের ন্যায় 
লালতাদত্যেরনর্মল চরিত্রে দুইটি দডুরপনের কলঙ্ক ছিল এবং গোঁড়রাজের 
হত্যা তাহার অন্যতম। রাজকাবর এই সমূদয় উক্তি হইতে উল্লিখিত 
গোড়বীরগণের কাহিনী সত্য বালিয়াই অন্যামত হয়। 

কহনণ িখিয়াছেন যে. লাঁলতাঁদিত্যের পৌন্র জয়াপণড় *পতামহের 
অন্মকরণে দাগ্বজয়ে বাহর হন। কিন্তু তাঁহার অনপাস্থাততে জঙ্জ 
কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করে এবং জয়াপণড়ের সৈন্যগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ 
করে। অতঃপর সমুদয় অনূচরগণকে বিদায় দিয়া তানি একাকী ছদ্মবেশে 
ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে প্্রবর্ধন নগরীতে উপস্থিত হন। এই প্রদেশ তখন 
জয়ন্ত নামক একজন সামন্ত রাজার অধীনে ছিল। জয়াপণঁড় জয়ন্তের 
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কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গোঁড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাস্ত কাঁরয়া 
জয়ন্তকে তাঁহাদের অধনশ্বর করেন। এই কাহিনী কতদুর সত্য বলা যায় 
না। তবে গৌড় যে তখন পাঁচ অথবা একাধিক খণ্ডরাজ্যে বিভন্ত ছিল, ইহা 
সম্ভব বাঁলয়াই মনে হয়। 

এক বাঁহঃশন্রুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫৩ সংবতে (৭8৮ অথবা ৭৪৯ 
খ্রীষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ এই লিপিতে নেপালরাজার *বশ*র ভগদত্তবংশীয় রাজা 
হর্ষ গৌড়, ওর, কালঙ্গ ও কোশলের আঁধপতিরূপে আঁভাঁহত হইয়াছেন। 
ভগদত্তবংশশয় রাজগণ কামর্‌পে রাজত্ব কীরতেন। সুতরাং অনেকেই অনদমান 
করেন যে, কামরূপরাজ হর্ষ গৌঁড় জয় কারয়াছিলেন। কিন্তু ীডব্যার 
করবংশঈয় রাজগণও ভগদত্তবংশীয় বলিয়া দাবি কাঁরিতেন। সূতরাং অসম্ভব 
নহো যে, হর্ষ করবংশশয় রাজা ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র গোঁড়াধিপ এই 
সম্মানসচক পদবা হইতে কামরূপ বা উকলের কোন রাজা গোঁড়ে রাজ 
কাঁরতেন, এইরূপ স্থরাসদ্ধান্ত করা যায় না: তবে সম্ভবত তিনি গোঁড়ে 


বিজয়াভিযান কাঁরয়া কিছু সাফল্য লাভ কাঁরয়াছিলেন। 


গৌড়ের এই সামন্ত রাজবংশ বঙ্ে স্বাধীন রাজ্য 
ওপর খড়াবংশের অভবদয় হয়। খা), 
হা : ন =ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব 


করেন। দেবখঙ্গোর পাত্র রাজরাজ অথবা ঃ 
পন রা করেন ওই রাজন জাকিরেই রোধিহমাবিতা ছিলেন হানে 
র বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ অনমান করেন যে, 
হাজার রাজধানীর নাম ছিল কর্মান্ত এবং ইহাই বর্তমানে কুলার 
নিকটবত পারচিত ; কিন্তু এই মত নিঃসংশয়ে গ্রহণ 


করা যায় না। 
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চীনদেশীয় পারব্রাজক সেংচি সপ্তম শতাব্দীর শেষে এদেশে আসেন। 
তিনি সমতটের রাজা রাজভটের বৌদ্ধর্মে বিশেষ অনুরাগের কথা বলিখিরা- 
ছেন। সম্ভবত এই রাজভট ও খড়াবংশীয় রাজরাজ আভন্ন। দেবখক্জোর 
রানী প্রভাবতী কতৃক একটি ধাতুময়ী সব্বাণী (দরগা) মুর্তি কুমিল্লার 
১৪ মাইল দক্ষিণে দেউলবাড়ী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

সপ্তম শতাব্দীতে আর একজন চাঁনদেশীয় পরিব্রাজক তাঁহার সম- 

ক পূর্বভারতের রাজা দেববম্ণর উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার 
রাজ্যে একটি বৌদ্ধ মান্দিরের কথা বালয়াছেন। এই মন্দিরটি নালন্দার 
২২৮ মাইল পূর্বে অর্থাৎ বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল। এই দেববম্ ও 
দেবখণ্ড সম্ভবত অভিন্ন। দেববমণ ও রাজভট যথারুমে দেবখড়া ও তাঁহার 
পর রাজরাজ অথবা রাজরাজভটের সহিত অভিন্ন এরূপ অনুমান করা 
অসঙ্গত নহে। তাহা হইলে খঙাবংশ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন 
এরুপ অনুমান করা যাইতে পারে। 

কেহ কেহ মনে করেন যে, খঞ্সাবংশীরেরা অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে 
রাজত্ব করেন। খড়াবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা যায় না। 
নেপালে খড়্‌ক অথবা খর্ক নামে এক বংশ ছিল। তাঁহাদের রাজা ক্ষত্রিয় 
বালয়া দাবি কাঁরতেন। যোড়শ শতাব্দীতে এই বংশের রাজা দ্রব্সাহ গর 
জিলা দখল করেন এবং বতমান গ্যর্থা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন 
খঙ্জাবংশের সাহত এই বংশের কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। তবে এ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ বলা যায় না।। 

কনোৌজের রাজা যশোবম্ণ গৌড়রাজকে বধ করার পর বঙ্গ জয় করেন। 
বাক্পাঁতর বর্ণনা হইতে অন্যামিত হয়, বঙ্গরাজ বেশ শন্তিশালশ ছিলেন 
এবং তাঁহার বহু রণহস্তী ছিল। গোঁড়বহো কাব্যে উত্ত হইয়াছে যে, 
যশোবমণার নিকট বশ্যতা স্বীকারের সময় বঙ্গবাসীদের মুখ পাণ্ডুর বর্ণ 
ধারণ কাঁরয়াছিল, কারণ তাহারা এরুপ কার্যে অভ্যস্ত নহো। বিদেশী কাব 
কর্তৃক বঙ্গের বারত্ব ও স্বাধীনতা-প্রণীতর উল্লেখ সম্ভবত তাঁহার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার ফল। বশোবর্মার অধিকার খুব বেশশ দিন স্থায়ী হয় নাই। 
গৌড়ের অপর দুই বাঁহঃশন্র লালতাদিত্য ও হর্ষের সাঁহত বঙ্গের কোন 
সম্বন্ধ ছিল না। 

যশোবমণ যে সময় বঙ্গ জয় করেন, সে সময়েও খড়াবংশীয়েরা রাজত্ব 
কারতেছিলেন কনা বলা কাঠন। কারণ ইহার কিছ; পূর্বে রাত উপাধিধারণ 
এক রাজবংশ কুমিল্লা অণ্চলে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় জশবধারণ রাত 
ও তাহার পানর শ্রীধারণ রাত এই দুই রাজার জমতটেশ্বর উপাধি ছিল ; 
শ্রীধারণের তাত্শাসনে উত্ত হইয়াছে যে, সমতটাদি অনেক দেশ তাঁহার 
গাজ্যভুন্ত 'ছিল। শ্রীধারণের সামন্তসূচক উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে, 
আদতে এই বংশের রাজগণ কোন রাজার অধীন ছিলেন, কিন্তু শেষে 
প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব কারতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, 


রি ৪৭ 


রাতবংশ খক্সাবংশের সামন্ত ছিল। কিন্তু এই দুই বংশ মোটামুটি সম- 
সামাঁয়ক হইলেও এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতরুপে গ্রহণ করা যায় না। শ্রীধারণের 
তাম্শাসন হইতে জানা যায় যে, ক্ষীরোদা নদী পাঁরবেষ্টিত দেবপর্বত ৯ 
এই বংশের রাজধানী ছিল। দেবপর্বত খ্যব সম্ভবত কুমিল্লা নগরীর 
পাঁশ্চমে লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। কেহ 
কেহ অন্মান করেন, ময়নামতা টিলার প্রায় সাড়ে তিন মাইল দাঁক্ষণে 
পাহাড়ের উপকণ্ঠে “আনন্দ রাজার বাড়ী” নামে বর্তমান কালে পাঁরাচত 
স্থানই ও দেবপর্বতের ধ্বংসাবশেষ ; কারণ ইহার নিকটবতাঁ খাতাঁট এখনও 
স্থানীয় লোকের নিকট ক্ষীর নদী নামে পাঁরচিত। 

পরার প্রাপ্ত একখানি তাগ্রশাসনে সামন্তরাজ লোকনাথের ও তাঁহার 
পুবপুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা ত্রিপুরা অণ্চলে রাজত্ব 
কাঁরতেন। লোকনাথ ও জাবধারণ রাত সমসামাঁয়ক ছিলেন ; কিন্তু উভয়ের 
মধ্যে দি সম্বন্ধ ছিল, সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কাহারও কাহারও মতে 
লোকনাথ ভীবধারণের সামন্ত ছিলেন, কিন্তু প্রথমে উভয়ের মধ্যে বন্ধ 
উপাঁস্থত হইয়াছল। জীবধারণ বহু সৈন্য ক্ষয় কাঁরয়াও লোকনাথকে 
পরাজিত কাঁরতে পারেন নাই। পরে অন্য এক যুদ্ধে লোকনাথ তাহাকে 
সাহায্য করায় সন্তুষ্ট হইয়া তান লোকনাথকে [বদ্তৃত ভূখণ্ড লহ শ্রীপট 
দান করেন। এই মতাঁট নিশ্চিত 'সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না! 

লোকনাথের তায্শাসনে একটি তারিখ আছে। ইহার শেষ দুইটি সংখ্যা 
৪৪ ; কিন্তু শতকের সংখ্যাটি মা গিয়াছে। ইহাকে কেহ ১৪৪ হেযান্দ) 
অর্থাৎ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং কেহ ৩৪৪ (গপ্ত সংবৎ) অর্থাৎ ৬৬৩-৬৪ 
্রীষ্টাব্দ মনে করেন। এই শেষোন্ত অন অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। 


শ্ীমরন্ডেনাথ ভট্টারকের উল্লেখ আছে। এই 
তামস সনের অনেক সাদশ্য আছে এবং উভয়ের বংশতালিকার রীনা 
তরাং এই দুইজন সামন্তরাজার মধ্যে কোন কট সন 


1ছল এর্‌প অনুমান করা যাইতে পারে। 
উল্লিখত বর্ণনা হইতে অন্যামত হয় যে, শশাঙ্ক-হর্ষবর্ধন-ভাস্করবর্মার 
শেষভাগে অনেকগ্‌ 


১। ডঃরা' 


৪৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


খ্রগের বাংলা দেশের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই সমুদয় 

একেবারে অমুলক না হইলেও অন্যবিধ প্রমাণ ব্যতিরেকে সত্য 
বারা গ্রহণ করা যার না। "তানি চন্দ্রংশীয় অনেক রাজার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। এই বংশের শেষ দুই রাজা গোবিচন্্র ও লালতচন্দ্র। এই দুই রাজার 
অস্তিত্ব স্বীকার কাঁরলে বলিতে হয় যে, এই চন্দ্রবংশীয় রাজারাই খড়া 
অথবা রাতবংশীয়দের নিকট হইতে বঙ্গ জয় করেন এবং সম্ভবত লালতচন্দুই 
যশোবর্মার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। 

রাজা গোপাচন্দ্র গোপাঁচাদ) ও তাঁহার মাতা ময়নামত সম্বন্ধে 
বগাদেশে বহু প্রবাদ, কাহিনী ও গণতিকাব্য প্রচলিত আছে। ইহার মম 


হাড়পার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন যে, তারনাথ কথিত 
গোবিচন্দ্র ও গোপাঁচন্দ্র অভিন্ন । কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
পাল সাম্রাজ্য 


১। গোপাল (আঃ ৭৫০-৭৭০ ) 

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতবর্ধব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশন্রুর 
পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধৰংসপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় 
সহস্র বৎসর পরে [তব্বতীয় বৌদ্ধ লামা তারনাথ এই যুগের বাংলার 
সম্বন্ধে লীখয়াছেন যে, সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না; প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, 
সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বাঁণক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন 
কাঁরতেন। ফলে, লোকের দ:ঃখদড্দনশার আর সামা ছিল না। সংস্কৃতে 
এইরূপ অরাজকতার নাম মাতস্যন্যায়। পুকুরের বড় মাছ যেমন ছোট মাছ 
খাইয়া প্রাণধারণ করে, দেশে অরাজকতার সময় সেইরূপ প্রবল অবাধে 
দুর্বলের উপর অত্যাচার করে ; এইজন্য মাংস্যন্যায় এই সংজ্ঞাঁটর উৎপান্ত। 
সমসামায়ক লাঁপতে বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং 
তারনাথের বর্ণনা মোটামুটি সত্য বিয়াই গ্রহণ করা যায়। এই চরম দডঃখ- 
দুদশা হইতে ম্যান্তলাভের জন্য বাঙালী জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, 
দুরদার্শতা ও আত্মত্যাগের পারচর দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় 
হইয়া থাঁকবে। দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করিলেন যে, পরস্পর িবাদ- 
বসম্বাদ ভুলিয়া একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করবেন এবং সকলেই 
স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রভূত্ব স্বীকার করিবেন। দেশের জনসাধারণও সানন্দে 
এই মত গ্রহণ কারিল। ইহার ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের 
রাজপদে নির্বাচিত হইলেন। এইরূপে কেবলমাত্র দেশের মঙ্গলের দিকে 
চাহিয়া ব্যান্তগত স্বার্থ বিসজর্িপূর্বক সর্বসাধারণে মিলিয়া কেন বৃহৎ 
কার্য অনুষ্ঠান যেমন বাঙালীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না, বতমান 
ক্ষেত্রে এই মহান স্বার্থত্যাগ ও এঁক্যের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবন যে 
উন্নীত ও গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছল, তাহার দণ্টান্তও বাংলার 
ইাঁতহাসে আর নাই। ১৮৬৭ অন্দে জাপানে যে গুরুতর রাজনোৌতক 
পাঁরবর্ত'ন ঘাঁটয়াছল, কার্যকারণ ও পাঁরণাম বিবেচনা কাঁরলে তাহার 
সহিত সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে গোপালের রাজপদে নির্বাচনের তুলনা করা 


যাইতে পারে। 
সর্বসাধারণ বা নেতাগণ কর্তৃক রাজপদে কোন ব্যান্তকে নির্বাচনের 


দক্টান্ত এই যুগে বঞ্গদেশে তথা ভারতে এতই বিরলপ্রায় ও অজ্ঞাত যে 
এই অনন্যসাধারণ 1সদ্ধান্তাঁটর সমর্থনে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার 


আলোচনা করা প্রয়োজন। 
মালদহ জিলার অন্তর্গত খালিমপঢুর গ্রামে আবিচ্কৃত একখানি তাম্র- 


শাসনের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে ৪ 
বা. ই. ১-৪ 


০ বাংলা দেশের ইতিহাস 
মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভিল্ষণ্যাঃ করং তিঃ। 
শী গোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিবসাং চূড়ামশিস্তৎ সুতঃ। 
অক্ষয়কুমার মৈত্রের ইহার বঙ্গানদবাদ করিয়াছিলেন ৪ “দলের 
প্রীতি সবলের অেত্যাচারমুলক) মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা) দূর কারবার 
আঁভপ্রায়ে প্রকাতপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষীর কর গ্রহণ করাইয়া (রাজা 
নির্বাচিত কাঁরয়া দিয়াছল)...নরপাল-কুল-চড়ামাণ গোপাল নামক সেই 
প্রাসদ্ধ রাজা (বপ্যট) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই ঘটনাটি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে তব্বতদেশায় লামা 
তারনাথ ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে লীখত মগধের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন £ “ওড়িবিশ (উড়িষ্যা) বঙ্গাল এবং সন্নাহত পূবাণ্চলের আরও 
পাঁচাট প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য (বাণক) নিজেকে পাণ্ববতাঁ 
অঞ্চলের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতেন। সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না” 
উপসংহারে তারনাথ লিখিয়াছেন যে, অতঃপর দেশের রাজা নির্বাচিত 
হইতেন কিন্তু শেষের দিকে একজন নির্বাচিত রাজার রানী প্রত্যেক নির্বাচিত 


জন্য নির্বাচিত রাজা গোপাল এই রানীর হস্ত হইতে ম্ান্লাভ করেন 
(অথাৎ রানাকে হত্যা করেন এবং যাবজ্জীবনের জন্য রাজা নির্বাচিত হন)। 


করেন তাহাতেও মাৎস্যন্যায়ের ও রাজার নির্বাচনের উল্লেখ আছে। সুতরাং 
তারনাথের কাহনীটি মোটামুটিভাবে (রাত্রিতে রানীকর্তৃক রাজার হত্যা 
বাদ দয়া) গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


ধর্মপালকে 'বঙ্গাল' দেশের রাজা বলা হইয়াছে। প্রতীহার রাজা ভোজের 
শিলালাঁপতে ধর্মপালকে বঙ্গপতি বলা হইয়াছে। আপাতদ্যাষ্টতে মনে 
হইতে পারে যে এই দুই উল্তি পরস্পরাবিরোধী। কারণ বরেন্দ্র ও বঙ্গ 
যথাক্রমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সংজ্ঞারুপে ব্যবহৃত হইত-একার্থবোধক ছিল 


দিনক ভুঃ বরেন্দ্র এবং তাঁহারা বঙ্গপাতি ছিলেন_ এই দুই উত্ভিই সত্য। 
খালমপূর তাশ্ শাসনে যে প্রকাতিবর্গ প্রেকতিভিঃ) গোপালকে 

রাজপদে নর্বাচিত কারয়াছিলেন-_তাহার প্রকৃত অর্থ কি' তাহা লইয়া 

মতভেদ আছে। প্রকীত' শব্দের অর্থ প্রজা। কিন্তু সকল প্রজাবর্গ মিলিয়া 


পপ _ 


গোপাল ৫৯ 


ভোট দিয়া গোপালকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়াছিলেন সে যুগে ইহা 
সম্ভবপর বালয়া মনে হয় না, যাদও ৬/রমাপ্রসাদ চন্দ ও ৬রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় দুইজনেই বলেন, জনসাধারণের দ্বারা গোপাল রাজা নির্বাচিত 
হইয়াছলেন। খব সম্ভব বিশিষ্ট নেতৃবন্দ_এতদিন যাহারা বিভিন্ন 
অণ্চলে নিজেদের রাজা বাঁলয়া গণ্য কাঁরতেন_তাঁহারা মিলিত হইয়া 
গোপালকে সমগ্র দেশের রাজা বলিয়া নির্বাচিত ও স্বেচ্ছায় তাঁহার অধানতা 
স্বীকার করেন_এবং সমগ্র দেশের লোক এই নির্বাচন সানন্দে গ্রহণ করে। 
কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রকৃত’ শব্দের অর্থ কয়েকজন প্রধান প্রধান 
রাজ্যের সচিব বা কর্মচারী এবং তীহারাই গোপালকে রাজপদে নির্বাচিত 
কারয়াঁছলেন। রাজতরাঁঙ্গণীতে এই অর্থে প্রকাতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে 
এবং বলা হইয়াছে জলোঁক নামক এক ব্যক্তি সাতজন রাজকমণ্চারী (প্রকৃতি) 
দ্বারা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছলেন। যেখানে রাজ্যে দূ শাসনপ্রণালী 
বতর্মান সেখানেই এই প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের 
পৃবোন্ত অরাজক অবস্থায় কোন কেন্দ্রীয় শাসন কল্পনা করা যায় না এবং 
কোন একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সাঁচিব বা প্রধান কর্মচারীগণ সমগ্র দেশের জন্য 
রাজা নির্বাচন কাঁরবেন এবং সমস্ত দেশের লোক তাহা মানিয়া লইবে ইহা 
সম্ভবপর বাঁলয়া মনে হয় না। 

গোপালের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছ জানা যায় না। গোপাল 
ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৌদ্ধধ্মাবলম্বী ছিলেন। পালরাজগণের 
তাম্রশাসনে উত্ত হইয়াছে যে, গোপালের পিতামহ দাঁয়তাবষণ 'সর্বাবদ্যা বশন্ধ” 
1ছলেন এবং গোপালের পিতা বপ্যট শত্রুর দমন এবং বিপুল কীর্তিকলাপে 
সসাগরা বস্মন্ধরাকে ভূষিত কারয়াছিলেন। সন্তরাং গোপাল যে কোন 
রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরুপ মনে হয় না। তাঁহার পিতা যুদ্ধ 
ব্যবসার ছিলেন এবং গোপালও সম্ভবত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
প্রবীণ ও স্মানপুণ যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কারণ এই সঙ্কট 
সময়ে বাংলার নেতাগণ যে বংশমর্যাদাহীন য্বদ্ধানাভিজ্ঞ তরঃণবয়স্ক কোন 
ব্যান্তকে রাজপদে নির্বাচন করিয়াছলেন, এরুপ সম্ভবপর বালয়া মনে 
হয় না। পরবর্তী কলে পালগণ ক্ষত্রিয় বালিয়া পারচিত ছিলেন। গোপালের 
পাত্র ধৰ্মপাল সমসামায়ক একখান গ্রন্থে 'রাজভটাদিবংশপাঁতিত' বাঁলয়া 
উত্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পালরাজগণ 
খড়াবংশীয় রাজা রাজরাজভটের বংশধর। কিন্তু এখানে রাজভট শব্দ রাজ- 
সৈনিক অর্থে গ্রহণ করাই অধিকতর সমাচীন বাঁলয়া মনে হয়। ইহা প্‌বোন্ত 
1সদ্ধান্তের সমর্থক। 

রাজভট খঞ্জাবংশীয় রাজার নাম, এই অনুমান কাঁরলে “পাতত” শব্দের 
কোন সুসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না কারণ পাঁতিত অর্থে জাতিভ্ৰষ্ট বা 
নম্নজাতীয় এবং ইহা রাজবংশের প্রতি প্রযোজ্য নহে। আর যে গ্রন্থে 
ধর্মপাল প্রাজভটাঁদ বংশ পাঁতত” বাঁলয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তাহা 


€২ বাংলা দেশের ইতিহাস 

ধম পালের রাজত্বকালেই লিখিত। সুতরাং প্রচলিত অর্থে পতিত শব্দ 
ব্যবহৃত হয় নাই। খঙ্জাবংশীর রাজারা পালরাজগণের ন্যায় বৌদ্ধ ছিলেন 
এবং উভয় বংশই বাংলাদেশে রাজত্ব করিতেন। খড়াবংশশয় রাজাদের পতন 
ও পালবংশীয় রাজাদের অভ্যথান_এ-দদইয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও বেশ 
নহে। সুতরাং এই দই বংশের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। 
হব কেহ মনে করেন যে “পাতত” শব্দে বংশসমদ্ভত বোঝায়। দন্টান্ত- 


সাঠিক তারিখ জানা না গেলেও তান অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বাজপদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবপর মনে হয়। প্রায় চারি শত 
বষ পরে রচিত রামচাঁরত গ্রন্থে বরেন্দ্ভুমি পালরাজগণের 'জনকভূ' অর্থাৎ 
পতৃড়ীম বলিয়া বাৰ্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন 


বহণদন পরে বাংলায় দড়প্রাতষ্ঠ রাজশক্তির সাঁহত সুখ ও শান্তি ফিরিয়া 
আসয়াছল। ইহাই গোপালের প্রধান কাতি+। তাঁহার রাজন্বকালের কোন 
ববিবরণই আমরা জানি না। ভারনাথের মতে গোপাল মগধ জয় করিয়াছিলেন 
ইহা সম্ভবত সত্য-কিদ্তু এ-বিবয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু 


€ শসমদ্ধ করিয়া যাইতে পারিয়ছিলেন, যাহার বলে বলীয়ান হইয়া 
তাঁহার পুত্র সমগ্র আর্ধাবর্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কারতে সম 
হইয়াছলেন, 


পম শ্লোকে কথিত হইয়াছে £ “চন্দ্রের যেমন রোহিণন, অগ্নির যেমন 
স্বাহা, শিবের যেমন সর্বাণণ, গহুকপাতি কুবেরের যেমন ভদ্রকন্যা ভদ্রা, 
ইন্দ্রের যেমন পুলোমজা, বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মণ, সেইরপ (গোপালদেব) রাজার 
দ্ন্দদেবী নাম্নী চিত্তবনোদকারিণী প্রিয়তমা মাহষী ছিল।” 
পণবোদ্ধৃত অন্যবাদে অধোব্যেস শব্দটির মল সংস্কৃত পদ ‘ভদ্রাত্বজা’। 
কাঁলহর্ণ ইহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার মৈরেয় এই 


গোপাল 6৩ 
শব্দাটর অর্থ কাঁরয়াছেন ‘ভদ্রকন্যা’। ‘ভদ্রকন্যা' বলার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই_কারণ. কুবেরের স্ত্রী যে ভদ্রলোকের কন্যাঁইতরের কন্যা নহে ইহা 
বলার কোন সার্থকতা খঃজিয়া পাওয়া কঠিন। সতরাং কীলহর্ণের ব্যাখ্যাই 
সঙ্গত মনে হয়। বিশেষত বঙ্গদেশে ভদ্রবংশীয় রাজাদের অস্তিত্বের প্রমাণ 
আছে। সুতরাং রাজা গোপালের স্তী এবং ধর্মপালের মাতা যে পূর্বো্ত 
ভদ্রবংশীয় কোন রাজার কন্যা ছিলেন এই জন্যই প্রশাস্ত-লেখক ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকে আর 
কোন দেবীর নামের পূর্বে কোন বিশেষণ নাই। সুতরাং কেবল কুবেরের 
স্ত্রী ভদ্রা ভদ্রলোকের কন্যা ছিলেন এইরূপ িশেষণের কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। অসম্ভব নহে যে এই প্রাচীন রাজবংশের কন্যাকে বিবাহ করায় 
গোপালের রাজপদে নির্বাচনের পথ সুগম হইয়াছিল। কারণ, গোপালের 
পিতা বা পিতামহ কেহই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে 
করার সঙ্গত কারণ নাই। উপসংহারে ইহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে, পৃর্বোন্ত 
শ্লোকে যে সমুদয় হিন্দ: দেব-দেবীর নাম উল্লিখত হইয়াছে তাহাতে 
প্রমাণত হয় যে, রাজবংশ বৌদ্ধ হইলেও পৌরাণক হিন্দুধর্মের প্রভাবও 
রাজসভায় হ্রাস পায় নাই। 

ভারতের হীতহাসে দেখা যায় যে, প্রসিদ্ধ বা ক্ষমতাশালী হিন্দ 
রাজবংশের উদ্ভবের সাহত অনেক পৌরাণিক আখ্যান বা কল্পিত কাহিনন 
সংয্যন্ত হইয়াছে। পালরাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম তিনশত বৎসরে 
এর্‌প কোন কাহনী বা আখ্যানের উল্লেখ নাই। কিন্তু একাদশ 
শতাব্দীতে কমৌলি তায়শাসনে বলা হইয়াছে যে, রাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল 
“ধৃত-শুকর-শরীর শ্রীহরির দক্ষিণ নয়নরূপী সূর্ধদেবের বংশে জন্মগ্রহণ 
কারয়াছিলেন।” পরবর্তী কালে মধ্যযুগে আসিয়া অনেক সর্য'বংশীয় বা 
চন্দ্রবংশীয় রাজার উল্লেখ পাই। পাল রাজগণও তিনশত বৎসর রাজত্ব করার 
পর এইরূপ দাবি কারতেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও অন্যান্য কাহনী প্রচলিত 
ছিল ; সন্ধ্যাকর নন্দণ প্রণীত রামচাঁরত কাব্যের প্রথম সর্গের চতুর্থ শ্লোকের 
টাকায় ধৰ্মপাল 'সমদ্রকুলদপ, অর্থাৎ সমাদ্র বংশোদ্ভুত বালিয়া বার্ণত 
হইয়াছেন। 

পালরাজগণের ৮৬১২ 
পালরাজগণ তর ছিলেন এরূপ বলা হইয়াছে। একাদশ টানছে 
গৃজরাতের কাব সোড্‌ডল 'উদরসন্দেরী কথা" নামক চম্পূকাব্যেধর্মপালকে 
সাতার বা 

সর্থবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা। 

ঘনরাম প্রণীত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ ধর্মমণ্গলে ধর্ম পালের সম্দদ্রবংশে 
লম 29571: 

প্ধম'পালের কোন পূতরসন্তান না হওয়ায় তাঁহার রানী বল্পভদেবীকে 


68 বাংলা দেশের ইতিহাস 
বনে নির্বাসিত করা হয়। এইখানে সমুদ্রের রসে তাঁহার গর্ভে একটি 
পত্রের জল্ম হয়।» 

তিব্বতীয় লামা তারনাথও লিখিয়াছেন যে, সমুদ্রের অধিপতি নাগরাজ 
সাগর পালের ওরসে গোপালের কনিষ্ঠা স্বর গর্ভে তাঁহার উত্তরাধিকারীর 
জন্ম হয়। এই দই শ্রেণীর কাহিনীর সামঞ্জস্য করার জন্য বলা যাইতে 
পারে যে, সু্যবংশায় সাগর রাজার পত্র সমদদ্র_সূতরাং সম্যদ্রকুল ও 
সম্ধবংশ একই অর্থ সূচিত করে। 

পাল রাজগণের জাতি সম্বন্ধে রামচরিত কাব্যের প্রথম সঞ্গের সপ্তদশ 
শ্লোকের টাকার তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রকূট ও কলচ্যার- 
বংশীয় রাজগণের সাঁহত বৈবাহিক সম্বন্ধও পাল রাজগণের ক্ষত্রিয় বংশে 
জন্ম সমর্থন করে। তিব্বতীয় লামা তারনাথ বলেন যে, রাজা গোপাল এক 
বক্ষ দেবতার রসে ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আর্যমঞ্জনশ্রী- 
শুলকল্পে পালরাজগণকে “দাসজীবি” অর্থাৎ নিম্ন জাতি বলা হইয়াছে__ 
কেহ কেহ এরূপ মনে করেন। আবুল ফজলের মতে পালরাজগণ কায়স্থ 
ছলেন। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি মত গ্রহণযোগ্য নহে। 

গোপাল ও তাঁহার পরবতাঁ পালরাজগণ যে বৌদ্ধ ছিলেন এবং 
বোদ্ধধমেরি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে 
গোপালের পতা-পতামহ বৌদ্ধ ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত 
সিদ্ধান্ত করা যায় না। তিব্বতায় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে. গোপাল 
নালন্দার একাঁট বৌদ্ধবিহার ও অন্যান্য অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
কীরয়াছলেন। ভারতের অন্যত্র যখন বৌদ্ধধর্সের প্রভাব ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইয়া আঁদতেছিল তখনও বাংলাদেশ ও বিহারে পাল রাজগণের 
পণষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী ছিল। 

গোপালের রাজ্যকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তারনাথের 
মতে তান ৪৫ বৎসর এবং আযমিঞ্জঃশ্রীফূলক্প অনমসারে ২৭ বংসর 
রাজত্ব করেন। শেষোন্ত গ্রন্থ মতে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে 
সঙ্কট বা বিপ্লবের সময় গোপাল রাজপদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন তখন 
‘তিনি যে তরুণ যবক ছিলেন এরুপ মনে হয় না। তাঁহার পর ও পন 
যথান্রমে অন্তত ৩২ ও ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং গোপাল 
৪& বৎসর রাজত্ব করিয়াছলেন অথবা ৮০ বৎসর জাঁবিত ছিলেন ইহা 
সম্ভবপর মনে হয় না। 

সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া মনে হয় গোপাল ৭৪০ হইতে 
৭৫০ শ্রীন্টা্ ন মধ্যে রাজা নির্বাচিত হন এবং আনম্যানক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
তাঁহার মৃত্যু হয়। 


ধৰ্মপাল EE 


২। ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ ) 

গোপালের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৭৭০ অন্দে তাহার পূত্র ধর্মপাল 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মপাল বার সাহসী ও রাজনীতকুশল 
ছিলেন। গোপালের সুশাসনের ফলে বাংলাদেশের শান্ত ও সমাদ্ধ অনেক 
বাঁড়য়াছল। সূতরাং তিনি প্রথম হইতেই আর্ধাবর্তে এক সাম্রাজ্য স্থাপনের 
কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এক প্রাতিদ্বন্বী উপস্থিত 
হইল। ইনি প্রতীহারবংশীয় রাজা বংসরাজ ৷ প্রতীহারেরা সম্ভবত গন্জর- 
জাতীয় ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই গনর্জর জাতি হুণদিগের 
সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে ভারতে আসিয়া পঞ্জাব, রাজপতানা ও মালবে 
ক্ষুদ্র ক্ষদদ্র রাজ্য স্থাপন করে। অজ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে মালব ও রাজ- 
পুতানার প্রতীহার রাজা বৎসরাজ বিশেষ শাক্তশালী হইয়া উঠেন। যে 
সময় ধৰ্মপাল বাংলাদেশ হইতে পশ্চিম দিকে বিজয়াভযান করেন, সেই 
সময় বৎসরাজও সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় পূবাঁদকে অগ্রসর হন। ফলে 
উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ধর্মপাল পরাজিত হন। রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় 
গোবন্দের একখানি তাশ্রশাসনে কথিত হইয়াছে যে রাষ্ট্রক্টরাজ (পরব) 
হেলায় গৌড়রাজ্য জয়জানিত অহংকারে মত্ত বংসরাজকে অচিরাৎ দরর্গম 
মর; মধ্যে তাড়িত কাঁরয়া (তাঁহার) গোঁড়জয়লব্ধ শরাদন্দঃধবল ছত্রদ্বয়ই 
কাঁড়য়া আনিয়াছিলেন। ধ্রুব কর্তৃক বংসরাজের এই পরাজয় আনুমানিক 
৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটয়াছল। সূতরাং ইহার অনাতিকাল পূর্বেই বংসরাজ 
ধর্ম পালকে পরাজিত করিয়া তাঁহার ধবল রাজছব্দ্বয় কাড়য়া নিয়াছলেন। 
ধৰ্মপাল যে গরুতররূপে পরাজিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু বংসরাজ কতদুর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কোথায় এই যুদ্ধ 
হইয়াঁছল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। 

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বৎসরাজ বঙ্গদেশে পর্যন্ত অগ্রসর 
হইয়াছলেন। ইহার একমাত্র প্রমাণ “পৃথবীরাজ বিজয়” নামক একাদশ 
শ্রীণ্টাব্দে রচিত কাব্যের একটি উত্তি যে চাহমানরাজ দ:লভরাজ গঙ্গাসাগর 
সঙ্গমে স্নান করিয়া তাঁহার দেহ পবিত্র করিয়াছলেন। দুল ভরাজের পত্র 
বসরাজের পাত্রের অধীন একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। সুতরাং দল ভরাজ 
বংসরাজের সামন্ত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত 1বিজয়যান্রায় বঙ্গদেশ পর্যন্ত 
অগ্রসর হইয়াছলেন। ঘটনার চারিশত বৎসর পরে লিখিত একখানি কাব্যে 
উল্লিখিত গঞ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান হইতে এরুপ গুরুতর একটি এীতহাঁসক 
সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। কিন্তু ধর্মপালের সৌভাগ্যন্রমে এই সময় দক্ষিণাপথের 
রাষ্্কূটরাজ ধ্রুব আর্যাবর্তে বিজয় অভিযান কাঁরয়া বংসরাজকে পরাজিত 
করেন। বংসরাজ পলাইয়া মরভূমিতে আশ্রয় লইলেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্য 
প্রাতষ্ঠার আশা দূরীভূত হইল। 

ধ্রুব বৎসরাজকে পরাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তানি ধর্মপালের 
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বিরদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ধর্মপাল ইতিমধ্যে মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় 
কীরয়া গঙ্গা-যমুনার মধ্যবতনী ভূভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই- 
খানেই ধরবের সহত তাঁহার যুদ্ধ হইল। রাষ্ট্রক্‌টরাজের প্রশস্তিমতে ধুর 
ধম পালকে পরাজিত কারয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে ধর্মপালের বিশেষ কোন 
অনিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ধ্রুব শীঘ্রই দক্ষিণাপথে [করিয়া 
গেলেন এবং ধর্মপালের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাহল না। এই সুযোগে 
ধর্মপাল ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র আর্ধাবর্ত জয় করিয়া নিজের আধিপত্য 
স্থাপন কারলেন। ইহার ফলে তানি সার্বভৌম সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হইলেন 
এবং গৌরবসুচক ‘পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' প্রভাত উপাধি 
গ্রহণ করিলেন। 
_. ধর্মপালের পত্র দেবপালের তাগ্ শাসনে উত্ত হইয়াছে যে. ধর্মপাল 
'দাঁগ্বজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কেদার ও গোকর্ণ_এই দুই তীর্থ এবং গঙ্গাসাগর 
সঙ্গম দর্শন কারিয়াছিলেন। কেদার হিমালয়ে অবাস্থত সঃপারিচিত তীর্থ। 
গোকর্ণের অবস্থাত লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে 
গোকর্ণ নামক তীর্ঘ। কিন্তু ধৰ্মপাল যে দাঁক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুটরাজ্য পার 
হইয়া এই দুরদেশে িজয়াভিবান করিয়াছিলেন, 'বাশিষ্ট প্রমাণ অভাবে 
তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। নেপালে বাগমতাী নদশর তারে পশ্:পাঁতি 
মান্দরের দুই মাইল উত্তর-পূর্বে গোকর্ণ নামে তীর্থ আছে ; সম্ভবত 
ধৰ্মপাল এই স্থানে গমন কারিয়াছিলেন। এই অনুমানের সপক্ষে বলা 
যাইতে পারে যে, স্বয়ন্ভূপদরাণে উত্ত হইয়াছে, গৌঁড়রাজ ধর্মপাল নেপালের 
সিংহাসন অধিকার কারয়াছলেন। স্বয়ম্ভুপূরাণে কপিলাবস্তুর নিকট 
গঙ্গাসাগরের উল্লেখ 'আছে। তাগ্রশাসনে গোকর্ণের পরে যে গঙ্গাসাগর 
নামক স্থানের উল্লেখ -আছে তাহা সম্ভবত এই স্থানটিই সূচিত করে। 
কারণ বঙ্গদেশের গঙ্গাসাগর সঙ্গম ধর্মপালের নিজের দেশের মধ্যেই 
দতরাং দাগ্বজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি ইহা দর্শন করিয়াছিলেন এই উত্তি 
অদ্বাভ্যাবক বালয়াই মনে হয়। এখানে প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে, 
ভীড়ষ্যাতেও গোকর্ণ নামে একটি তীর্থ 1ছল। ১ গঙ্গাসাগর ও গোকর্ণ 
যেখানেই অবাস্থত হউক ধর্মপালের সেনাবাহিনণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া 
যে পঞ্জাবের প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আর্ধাবর্তে আধিপত্য লাভ করিবার জন্য ধর্ম পালকে বহু; যুদ্ধ কাঁরতে 
হইয়াছল। কিন্তু উত্ত দিশ্বিজয়ের উল্লেখ ব্যতীত পালরাজগণের প্রশস্তিতে 
এই সমুদয় যুদ্ধের বিশদ কোন বিবরণ নাই। এই দিশ্বিজয়ের প্রারম্ভেই 
‘তান ইন্দ্রাজ প্রভাতকে জয় কাঁরয়া মহোদয় অর্থাৎ কান্যকুষ্জ অধিকার 
কারয়াঁছলেন। প্রাচীন পাটালপাত্র ও বর্তমান দিল্লীর ন্যায় তৎকালে 
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ধৰ্মপাল 6৭ 
কান্যকুব্জই আর্ধাবর্তের রাজধানী বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং সাম্রাজ্য 
স্থাপনে আভলাষী রাজগণ কান্যকুব্জের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কাঁরতেন। ধর্মপাল কান্যকুব্জ আঁধকার কাঁরয়া ক্রমে িন্ধ্ঘনদ ও পঞ্জাবের 
উত্তরে হিমালয়ের পাদভূঁমি পর্যন্ত জয় কারলেন। দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত 
আঁতক্রম কাঁরয়াও তান সম্ভবত িছব্দুর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরুপে 
আর্যাবর্তের সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়া ইহা প্রকাশ্যে ঘোষণা কারবার জন্য 
তাঁন কান্যকুব্জে এক বৃহৎ রাজ্যাভবেকের দরবার করিলেন। এই রাজ- 
দরবারে আর্ধাবতে'র বহু সামন্ত নরপাঁতি উপস্থিত হইয়া ধর্মপালের 
আঁধরাজত্ব স্বীকার কাঁরলেন। মালদহের নিকটবর্তী খাঁলমপুরে প্রাপ্ত 
ধর্মপালের তাশ্রশাসনে এই ঘটনাটি নিম্নলখিতরূপে বার্ণত হইয়াছে__ 
“তান মনোহর ভ্রুভাঙ্গ-বিকাশে (ইঙ্গিতমান্র) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরদ, যদ 
যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভাত বিভিন্ন জনপদের (সামন্ত?) 
নরপালগণকে প্রণাতপরায়ণ চণ্টলাবনত মস্তকে “সাধু সাধু’ বালয়া কীর্তন 
করাইতে করাইতে হম্টাত্ত পাণ্টালবৃদ্ধকর্তৃক মস্তকোপারি আত্মাভিষেকের 
স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজান্্রী প্রদান কাঁরয়াছিলেন।” 

এই শ্লোকে যে সকল রাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের রাজগণ সকলেই 
কান্যকুব্জে আঁসয়াছিলেন এবং যখন পণ্টাল দেশের বয়োবৃদ্ধগণ ধর্মপালের 
মস্তকে স্বর্ণকলস হইতে পাঁবত্র তীর্থজল ঢালিয়া তাঁহাকে কান্যকুব্জের 
রাজপদে আঁভষেক কাঁরতোছলেন, সকলেই তখন নতাঁশিরে “সাধ সাধু’ 
বাঁলয়া এই কার্য অনুমোদন কায়াছিলেন-অর্থাৎ তাঁহাকে রাজচক্রবতাঁ” 
বাঁলয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং অন্তত এ সমদ্দয় রাজ্যই 
যে ধম্পালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছল, তাহা স্বীকার কাঁরতেই হইবে। 
ইহাদের মধ্যে গন্ধার, মন্্, কুরু ও কীর দেশ যথাক্রমে পণ্ণনদের পশ্চিম, 
মধ্য, পূর্ব ও উত্তর ভাগে অবাস্থিত। যবন দেশ সম্ভবত সন্ধ্বনদের 
তণরবতণ* কোনও মুসলমান অধিকৃত রাজ্য সুচিত কারতেছে। অবান্তি 
মালবের এবং মৎস্যদেশ আলওয়ার ও জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম। ভোজ 
ও যদ; একাধিক রাজ্যের নাম ছিল। সুতরাং ইহা দ্বারা ঠিক কোন্‌ কোন্‌ 
দেশ সুচিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবত ভোজরাজ্য বর্তমান 
বেরারে এবং যদুরাজ্য পঞ্জাবে অথবা সংরাম্ট্ে অবাঁস্থত 'ছিল। 

এই সমুদয় রাজ্যের অবাঁসথাত আলোচনা করিলে সহজেই অন্যামত 
হইবে যে, ধর্মপাল প্রায় সমগ্র আর্যাবর্তের অধাশ*্বর 'ছিলেন। পালরাজগণের 
প্রশস্ত ব্যতীত অন্যৱও ধৰ্ম পালের এই সার্বভৌমত্বের উল্লেখ আছে। 
একাদশ শতাব্দীতে রাঁচত সোড্‌চল প্রণীত উদয়সন্দরীকথা নামক চ্পু- 
কাব্যে ধর্মপাল উত্তরাপথস্বামী" বলিয়া আঁভীহিত হইয়াছেন। 

এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশ ও বিহার ধর্মপালের নিজ 
শাসনাধীনে ছিল। অন্যান্য পরাজিত রাজগণ ধর্মপালের প্রভূত্ব স্বীকার 
কাঁরয়া নিজ নিজ রাজ্য শাসন কাঁরতেন। কেবলমাত্র কান্যকৃব্জে পরাজিত 
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ইন্দ্ররাজের পাঁরবর্তে ধর্মপাল চক্রায়ধ নামক একজন নুতন ব্যন্ডিকে রাজপদে 
আঁভবিন্ত কাঁরয়াছিলেন। 

ধৰ্মপাল নিরুদ্বেগে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। 
তাহার পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতীহার রাজা বংসরাজের পত্র নাগভট শীঘ্রই 
কতক রাজ্য জয় এবং কতক রাজ্যের সহিত মিন্রতা স্থাপনপূর্ক স্বায় 
শান্ত বৃদ্ধি কাঁরয়া ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তান প্রথমে 
চক্তার«ধকে পরাজিত করেন, এবং চক্রায়ূধ ধর্মপালের শরণাপন্ন হন। অবশেষে 
ধর্মপালের সাঁহত নাগভটের বিষম যুদ্ধ হয়। প্রতীহাররাজের প্রশস্ত 
অনন্সারে নাগভট এই যুদ্ধে. জয়ী হন। নাগভটের পৌন্রের শিলালাপতে 
এই যুদ্ধের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ৪ “দুর্জয় শত্রুর বেঙ্গপাঁতির স্বকীয়) 
শ্রেষ্ঠ সাজ, অশ্ব, রথসমূহের একত্র সমাবেশে গাঢ় মেঘের ন্যায় অন্ধকাররূপে 
প্রতীরমান বঙ্গপাঁতকে পরাজিত করিয়া {তান (নাগভট) ত্রিলোকের একমাত্র 
আলোকদাতা উদীয়মান সূর্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছলেন।” 

বৎসরাজের “হেলায় গোঁড় রাজ্য জয়”__এই মন্তব্যের সহিত শন 
বঙ্গাধীপের এই সৈন্যের বিবরণ িশেবভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু অচিরকাল 
মধ্যেই রাজ্ট্রকুটরাজ ধ্রুবের পাত্র তৃতীয় গোবিন্দ নাগভটের রাজ্য আক্রমণ 
কারয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন এবং বৎসরাজের ন্যায় 
নাগভটের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও দুরীভূত হয়। 

রাষ্ট্রকুটরাজগণের প্রশস্তি অনুসারে ধর্মপাল ও চক্রায়ূধ উভয়ে 
স্বেচ্ছায় তৃতীয় গোঁবন্দের আনুগত্য স্বীকার করেন। ইহাতে এরুপ অনুমান 
করা৷ অসঙ্গত হইবে না বে, ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ নাগভটকে দমন কারবার 
নামই রাষ্ট্রকুটরাজের শরণাপন্ন হইয়াঁছলেন এবং তাঁহাদের আমন্ত্রণেই 
তৃতীয় গোবিন্দ নাগভটের রাজ্য ধ্বংস করিরাছিলেন। সে যাহাই হউক, 
পিতার ন্যায় তৃতীয় গোবিন্দও শীঘ্রই দক্ষিণাপথে ফারিয়া গেলেন। 
আর্যাবর্তে ধর্মপালের আর কোনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। নাগভটের 
পরাজয় এরুপ গুরুতর হইয়াছিল যে, তিনি ও তাঁহার পূত্র আর পাল- 
রাজগণের বিরদ্ধে কিছুই করিতে পারলেন না; সুতরাং ধর্সপালের 
বিশাল সাম্রাজ্য অটুট রহিল। সম্ভবত শেষ বয়সে তিনি শান্তিতে জীবন 
আতবাহত করিয়াছিলেন। 

ধর্মপালের বাহুবলে বাংলাদেশের যেরূপ গুরুতর রাজনৈতিক পরি- 
বর্তন হইয়াছিল, সচরাচর তাহার দস্টান্ত মিলে না। অর্ধশতাব্দী পঢবে 
যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, সেই 
দেশ সহসা প্রচণ্ড শান্তশালী হইয়া সমগ্র আর্ধাবর্তে নিজের প্রভূত্ব বিস্তার 
করবে, ইহা অলৌকিক কাহিনীর মতই অদ্ভুত মনে হয়। এই সাম্রাজ্য 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। 
ধর্ম, শল্প ও সাহিত্যের অভ্যুদয়েই এই জাতীয় জীবন প্রধানত আত্মবিকাশ 
কারিয়াঁছল। পালরাজগণের চাঁরশত বর্ষব্যাপ রাজ্যকাল বাঙাল জাতির 


ধৰ্মপাল ৫৯ 


আত্মপ্রাতজ্ঠার যুগ। ধর্মপালের রাজ্য বাঙালীর জীবন-প্রভাত। 

এই নূতন যুগের বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আদর্শ সম- 
সামায়ক রচনার মধ্য দিয়া কিয়ৎ পাঁরমাণে প্রাতধ্ৰানত হইয়াছে । খালমপুর 
তাম্রশাসনে ধর্মপালের 'পাটলিপাত্রনগর-সমাবাঁসত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার-এর" 
যে বর্ণনা আছে, তাহাতে নবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গর্বে দৃপ্ত বাঙালীর মানস- 
ত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশোকের পণ্যস্মাতি-বিজাঁড়ত মৌর্য রাজগণের 
প্রাচীন রাজধানী পাটালিপাত্রে (বর্তমান পাটনা) ধর্মপাল সামায়ক অথবা 
স্থায়ীভাবে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কাব তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
লাঁখয়াছেন, “এখানে গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য বিশাল রণতরীর সমাবেশ সেতুবন্ধ 
রামে*বরের শৈলশিখরশ্রেণী বলয়া মনে হইত ; এখানকার অসংখ্য রণহস্তী 
দনশোভাকে ম্লান করিয়া নিবিড় মেঘের শোভা সৃষ্টি করিত ; উত্তরাপথের 
বহ সামন্ত রাজা যে অগণিত অশ্ব উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহাদের ক্ষুরোথখত ধ্ুলিজালে এই স্থানের চতু্দিক ধূসরিত হইয়া 
থাঁকত, এবং রাজরাজে*বর ধর্মপালের সেবার জন্য সমস্ত জদ্বুদ্বীপ 
(ভারতবর্ষ) হইতে যে সমস্ত রাজগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
শান্ত, সম্পদ ও এশবর্ষের এই বর্ণনার মধ্যে যে আতিশয্য আছে, তাহা 
বাঙালীর তৎকালীন জাতীয় মনোভাবের পাঁরিচায়ক। 

এই নূতন জাতীয় জীবনের সৃষ্টিকর্তা ধর্মপালকে বাঙালী কি চক্ষে 
দোৌখত তাহা অনায়াসেই আমরা কল্পনা কাঁরতে পাঁর। কাঁব একাটিমান্র 
খ্লোকে তাহার একট আভাস দিয়াছেন। তান লিখিয়াছেন, সীমান্তদেশে 
গোপগণ, বনে বনচরগণ, গ্রামসমীপে জনসাধারণ, প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গণে 
ক্লীড়ারত শিশুগণ, প্রীত দোকানে ক্রয়াবক্য়কারীগণ, এমন কি বিলাসগৃহের 
পিঞ্জরাস্থিত শুকগণও সর্বদা ধর্মপালের গ:ণগান কাঁরত ; ঢুতরাং ধর্মপাল 
সর্বত্র এই আত্মস্তুতি শ্রবণ কাঁরতেন এবং লজ্জায় সর্বদাই তাঁহার বদনমণ্ডল 
নত হইয়া থাকিত। 

একদিন বাংলার মাঠে-ঘাটে ঘরে-বাহরে যাঁহার নাম লোকের মুখে 
মুখে শফারিত, তাঁহার কোন স্মতিই আজ বাংলা দেশে নাই। অদ্‌জ্টের 
নিদারুণ পাঁরহাসে বাঙালী তাঁহার নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। কযেক- 
খাঁন তাম্রশাসন ও শিলালাঁপি এবং তিব্বতীয় গ্রন্থের সাহায্যে আমরা 
তাঁহার কশীর্তকলাপের ক্ষাণ প্রাতধ্বানমান্র পাইয়া, কিন্তু তাঁহার জীবনীর 
{বশেষ কোন বিবরণ জানিতে পার নাই৷ বাঙালীর দুর্ভাগ্য, বাংলা দেশের 
দুর্ভাগ্য যে, কয়েকাট স্থুল ঘটনা ব্যতীত এই মহাবীর ও মহাপুরষের 
ব্যত্তিগত জীবন ও চারন্র সম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার উপায় নাই। 

ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের কন্যা রনাদেবীকে 'ববাহ কাঁরয়া- 
ছিলেন। এই পরবল কে এবং কোথায় রাজত্ব করিতেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত 
কিছ বলা যায় না। ৮৬১ অন্দে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূট-বংশীয় পরবল নামক 


৬০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রাজার একখান শিলালাপ মধ্যভারতে পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে 
করেন, হীনই রশ্লাদেবীর পিতা। কিন্তু এ তারিখের অর্ধশতাব্দী পূর্বেই 
দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ধর্মপালের মৃত্যু হয়। সুতরাং একেবারে অসম্ভব 
না হইলেও ধর্মপালের সাঁহত উত্ত পরবলের কন্যার বিবাহ খুব অস্বাভাবিক 
ঘটনা বাঁলরাই গ্রহণ কাঁরিতে হইবে। রল্নাদেবা দাক্ষিশাত্যের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকুট 
বংশের কোন রাজকন্যা ছিলেন, এই মতটিই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য 
বাঁলয়া মনে হয় ৷ 

ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্পাল অনেক যুদ্ধে তাঁহার সেনাপাঁত 
ছিলেন, এবং গর্গণ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধানমন্তপ ছিলেন। বাক্‌পাল 
ও গণের বংশধরগণের লাপতে এই দুইজনের কৃতিত্ব বিশদভাবে বাণত 
হইয়াছে, প্রধানত তাঁহাদের সাহায্যেই যে ধর্মপাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফল- 
কাম হইয়াছিলেন, এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। এই উন্তির মধ্যে কিছ 
সত্য থাকলেও ইহা যে আতিরঞ্জন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ লাইী। 

পিতার ন্যায় ধর্মপালও বৌদ্ধ ছিলেন। [িব্বতদেশীয় গ্রন্থে ধর্মপালের 
অনেক কীর্তিকলাপের উল্লেখ আছে। মগধে তিনি একটি বিহার বা 
বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। বিক্মশনল, তাঁহার এই দ্বিতীয় নাম বা উপাধি 
অনুসারে ইহা শবক্রমশীল-বিহার' নামে অভিহিত হয়। নালন্দার ন্যায় 
বক্রমশীল-বহারও ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধি লাভ 
কারয়াছিল। গতগাতটে এক শৈলাশখরে অবস্থিত এই বিহারে একটি প্রধান 
মন্দির এবং তাহার চারিদিকে ১০৭টি ছোট মান্দির ছিল। এটি একটি উচ্চ 
শক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং ১১৪ জন শিক্ষক এখানে নানা বিষয়ে অধ্যাপনা 
কারিতেন। তিব্বতের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন কাঁরতে আসতেন 
এবং এখানকার অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বরেন্দরভৃমিতে সোমপনর নামক স্থানে ধর্মপাল আর 
একটি বিহার প্রাতিষ্ঠা করেন। রাজসাহণ জিলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক 
স্থানে ইহার বিরাট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতবড় বৌদ্ধ বিহার 
ভারতবর্ষের আর কোথাও ছিল বলিয়া জানা নাই। যে স্াবস্তিত অঙ্গনের 
চতর্দ্ক 'ঘারয়া এই 'বহারটি অবাঁস্থত ছিল, তাহার মধ্যস্থলে এক বিশাল 
মান্দরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার গঠন-রশীত ভারতবর্ষের 
আর কোন মান্দিরে দেখা যায় না। শিল্পশীর্ধক অধ্যায়ে এই মান্দর ও 
বিহারের বর্ণনা করা যাইবে। পাহাড়পরের নিকটবতাঁ ওমপর গ্রাম এখনও 
প্রাচীন সোমপরের স্মৃতি রক্ষা কারয়া আসিতেছে। ওদন্তপুরেও (বহার) 
ধৰ্মপাল সম্ভবত একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছলেন। 'তব্বতণয় লেখক 
তারনাথের মতে ধর্মপাল ধর্মীশক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা 


bl । 
._ ধৰ্মপাল নিজে বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার কোন বিদ্বেষ 
ছিল না। নারার়ণের এক মন্দিরের জন্য তিনি নিচ্কর ভূমি দান কাঁরয়া- 


দেবপাল ৬১ 


ছলেন। তান শাস্তানশাসন মানিয়া চাঁলতেন এবং প্রতি বর্ণের লোক 
যাহাতে স্বধর্ম প্রাতপালন করে, তাহার ব্যবস্থা কারতেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ ; ইহার বংশধরেরা বহ্‌পুরুষ পর্যন্ত বৌদ্ধ পাল- 
রাজগণের প্রধানমন্ত্রীর পদে আধাষ্ঠত ছিলেন। সেকালে রাজার ব্যান্তগত 
ধর্মীব*বাসের সহিত রাজ্যশাসন ব্যাপারের যে কোন সম্বন্ধ ছিল না, এই 
দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 

খাঁলমপুর তান্রশাসন ধর্মপালের বিজয়রাজ্যের ৩২ জম্বৎসরে 'লাখিত। 
সুতরাং এই তাগ্রশাসনে তাঁহার দরবারের এশ্ব্যের ও সমৃদ্ধির যে বর্ণনা 
পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা যে তাঁহার দীর্ঘকাল রাজত্বের শেষ পর্যন্ত 
বদ্যমান ছিল তাহা অনুমান করা অসংগত নহে। ইহার পর ধর্মপাল আর 
কত বংসর রাজত্ব করিয়াছলেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। তারনাথের 
মতে ধর্ম পালের রাজ্যকাল ৩৪ বৎসর, কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ নাই। 
তাহার পত্র দেবপাল প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন। সুতরাং ধর্মপাল 
৬৪ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহা বিশ্বাস করা 
কঠিন। ধর্মপাল সম্ভবত ৭৭০ হইতে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব 


কারয়াছলেন। 


ধর্মপালের মৃত্যুর পর রন্নাদেবীর গর্ভজাত তাঁহার প্র দেবপাল 
1সংহাসনে আরোহণ করেন।  ধর্মপালের খাঁলমপদর তাগ্রশাসনে কিন্তু 


যুবরাজ ত্রিভুবনপালের উল্লেখ পাওয়া বার। এই য[বরাজ ত্রিভুবনপালই 
দেবপাল পিতৃসংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। 
এই শেষোক্ত অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ খাঁলমপনর তাম্নশাসনে 
রাজপুত্র দেবটেরও উল্লেখ আছে, এবং অসম্ভব নহে যে, ইহা দেবপাল নামের 
অপজ্রংশ ৷ অবশ্য ত্রিভুবনপাল জীবিত থাঁকলেও কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসন 
আঁধকার কাঁরয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু এ সকলই অনুমান মাত্র 


৩। দেবপাল ( আঃ ৮১০-৮৫০ ) 


পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দেবপাল পিতার উপযন্ত পু 
ছিলেন এবং পিতৃসাগ্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 
অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং নূতন নূতন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। 
তাঁহার তাম্রশাসনে উত্ত হইয়াছে যে, তাঁহার বিজয়বাহিনী দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত 
ও পশ্চিমে কাচ্বোজ দেশ অর্থাৎ কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর 
হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি ও মন্ত্ৰাগণের বংশধরদের লাপতে বাঁজত 
রাজ্যের তালিকা পাওয়া যায়। পিতৃব্য বাক্পালের পন্ত্র জয়পাল তাঁহার 
সেনাপাঁত ছিলেন। জয়পালের বংশধর নারায়ণপালের তাম্রশাসনে উত্ত 
হইয়াছে যে, জয়পাল দাগ্বজয়ে অগ্রসর হইলে উৎকলের রাজা দর হইতে 


৬২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


তাহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই অবসন্ন হইয়া নিজের রাজধানী পরিত্যাগ 
কারয়াছলেন। প্রাগৃজ্যোতিষের (আসাম) রাজা জয়পালের আজ্ঞায় 
যদদ্ধোদ্যম ত্যাগ কাঁরয়া পালরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ধর্মপালের 
মন্ত্রী গগে'র পূত্র দর্ভপাণি এবং প্রপৌন্র কেদারামশ্র উভয়েই দেবপালের 
রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত কাঁরয়াছিলেন। কেদারমিশ্রের পত্র 
গণ্রবামশ্রের লাপতে উত্ত হইয়াছে যে, দভণ্পাঁণর নশীতিকৌশলে দেবপাল 
[হমালর হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমদ্রের মধ্যবত সমগ্র 
ভূভাগ করপ্রদ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই লিপিতে আরও পাওয়া 
যায়, মন্ত্রী কেদারামশ্রের ব্যাদধবলের উপাসনা করিয়া গোঁড়েশ্বর দেবপালদেব 
উৎকলকুল ধংস, হুণগৰ্ব খর্ব এবং দ্রুবিড় ও গুজরনাথের দর্প চূর্ণ করিয়া 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত আসমদ্র পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন। 

াল্লাখত লিপ দুইখানির মতে দেবপালের রাজত্বের যত কিছ 
গৌরব ও কৃতিত্ব, তাহা কেবল মন্ব্ীদ্বর ও সেনাপাঁতরই প্রাপ্য । গরবাশ্রের 
লাপতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অগণিত রাজন্যবর্ের প্রভু সম্রাট দেবপাল 
(উপদেশ গ্রহণের জন্য স্বয়ং) দর্ভপাঁণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বার- 
দেশে দাঁড়াইয়া থাকতেন এবং রাজসভায় আগে মন্তীবরকে মূল্যবান আসন 
দিয়া নিজে ভয়ে ভয়ে সিংহাসনে বাঁসতেন। 

যখন এই সমুদয় উত্তি লিখিত হয়, তখন পালবংশের বড়ই দ্যার্দন। 
সুতরাং তখনকার হতমান দুর্বলচিত্ত পালরাজের পক্ষে এই প্রকার আচরণ 
সম্ভবপর হইলেও ধর্মপালের পুত্র আর্ধাবর্তের অধীশ্বর দেবপালদেবের 
সম্বন্ধে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। এই সমুদয় অত্যুন্তির মধ্যে কি পরিমাণ 
সত্য নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। কারণ দেবপালের 
রাজত্বকালে বাংলার সাম্রাজ্য-বিস্তারই ইতিহাসে মুখ্য ঘটনা, তাহা ক 
পারমাণে সেনাপতির বাহুবলে অথবা মন্ত্র ব্যাদ্ধকৌশলে হইয়াঁছল, 
এই বিচার অপেক্ষাকৃত গোণ বিষয়। 

উপরে বিজিত রাজগণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে 
সহজেই বুঝা যায় যে, দেবপাল উীঁড়ব্যা ও আসাম-বাংলার এই দুই 
সামান্তপ্রদেশ জয় করেন। আসামের রাজা বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার 
কাঁরয়া সামন্ত রাজার ন্যায় রাজত্ব কাঁরতেন। কিন্তু উড়িষ্যার রাজাকে 
দুরীভূত করিয়া ডীড়ব্যাকে সম্ভবত পালরাজ্যের অন্তভূন্তি করা হইয়াছিল। 
উৎকলাধীশের! রাজধানী পরিত্যাগ এবং 'উৎকীিতোৎকলকুল' এই প্রকার পদ 
প্রয়োগ এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। উড়িষ্যার ভঞ্জ রাজবংশের লিপি 
হইতে জানা যায় যে, রণভঞ্জের পর এই বংশীয় রাজগণ প্রাচীন খিঞ্জলী 
রাজ্য ও রাজধানী ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্তে গঞ্জাম জিলায় 
আশ্রয় লইতে বাধ্য হইর়াছিলেন। রণভঞ্জ সম্ভবত নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং খুব সম্ভব এই বংশীয় রাজাকে দুর করিয়াই 
দেবগাল ডীড়ব্যা, অন্তত তাহার অধিকাংশ ভাগ, অধিকার করেন। 


দেবপাল ৬৩ 


দেবপাল যে হুণজাতির গর্ব খর্ব করেন তাহাদের রাজ্য কোথায় ছিল, 
তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুণজাতি আর্ধাবর্তের 
পশ্চিম ভাগে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন কাঁরয়াছল। কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ 
হাঁনবল হইয়া পড়ে এবং বাভন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। 
হর্ষচাঁরত পাঠে জানা যায় যে, উত্তরাপথে হিমালয়ের নিকটে হৃণদের একাটি 
রাজ্য ছিল। সম্ভবত দেবপাল এই রাজ্য জয় করিয়া কাম্বোজ পর্যন্ত অগ্রসর 
হইয়াছলেন। কাম্বোজ পণ্চনদের উত্তর-পশ্চিমে ও গন্ধারের ঠিক উত্তরে 
এবং হুণরাজ্যের ন্যায় পালসাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ঢতরাং এই 
দুই রাজ্যের সাঁহত দেবপালের বিরোধ খুবই স্বাভাবক। এখানে বলা 
আবশ্যক যে, মালব প্রদেশেও একটি হবণরাজ্য ছিল। 

দেবপাল যে গজের রাজার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, তান সম্ভবত 
নাগভটের পৌন্র প্রথম ভোজ। রাল্ট্কুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে 
নিদারুণ পরাজয়ের পর প্রতীহাররাজ নাগভট ও তাঁহার পান্র রামভদ্রের শান্ত 
আঁতশয় ক্ষীণ হইয়াছল, রামভদ্রের রাজত্বকালে প্রতীহার রাজ্য শন্রুকর্তৃক 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এরূপ ইড্গিতও এই বংশের াপতে পাওয়া যায়। 
তৎপ্যন্র ভোজ প্রথমে কিছ? সফলতা লাভ কাঁরয়াঁছলেন, এই কারণে যে, 
{তান ৮৩৬ অন্দে কনৌজ ও কালঞ্জরের আধিপত্য লাভ কারয়াছলেন ; 
1কন্ত তান ৮৬৭ অব্দের পর্বে রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক পরাজিত এবং ৮৬৯ 
অব্দের পর্বে স্বীয় রাজ্য গনু্জরত্রা (বর্তমান রাজপন্তানা) হইতে বিতাড়িত 
হন। সম্ভবত ৮৪০ হইতে ৮৬০ অব্দের মধ্যে দেবপাল তাঁহাকে পরাজিত 
করেন। 
এইরূপে দেখিতে পাই, ধর্মপাল যে সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
দেবপাল তাহার সীমান্তস্থিত কামরূপ, উৎকল, হন্ণদেশ ও কাম্বোজ 
জয় করেন এবং চিরশন্রর প্রতীহাররাজকে পরাজিত করেন। ঢুতরাং 
প্রশীস্তকার যে তাঁহার রাজ্য হিমালয় হইতে বি্ধ্যপর্বত এবং পর্ব হইতে 
পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত বাঁলয়া বৰ্ণনা করিয়াছেন, তাহা মোটামনট- 
ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 

মু্জেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে 
রামে*বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত {ছল বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে। ইহা আঁত- 
রাঁঞ্তত এবং নিছক কাঁবকল্পনা বাঁলয়াই সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 
ইহার মুলে কিছ: সত্য থাকতেও পারে। দেবপাল যে দ্রাবড়নাথের দর্প' 
চূর্ণ কাঁরয়াছিলেন, পরীতহাঁসকেরা তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুটরাজ 
বাঁলয়াই গ্রহণ কাঁরয়াছেন। প্রতীহার রাজার ন্যায় রাষ্ট্রক্ট রাজার সাঁহতও 
পালরাজগণের বংশানক্লামক শনুতা ছিল, ুতরাং দেবপাল কোনও রাষ্ট্রক্‌ট 
রাজাকে পরাভূত করিয়া থাকিবেন, ইহা খদ্বই স্বাভাবক। কিন্তু দ্রাবিড় 
বাঁলতে সাধারণত দাক্ষিণাত্য বঝায় না, ইহা দাক্ষণ ভারত অর্থাৎ কৃষ্ণ 
নদীর দাক্ষণস্থিত তৃভাগের নাম। এই সুদুর দেশে যে দেবপাল যুদ্ধে লিপ্ত 


৬৪ বাংলা দেশের হ।তহাস 


হইয়াছেন, ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকাতেই পাণ্ডিতগণ তাঁহার 
প্রাতিদ্বন্বাী দ্রবিড়নাথ ও রাষ্ট্রকুটরাজকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কয়েকখানি লিপি হইতে জানা যায়_মগধ, কালঙ্গ, 
8 তক তা আত দে 
করে। কুম্বকোনমূ নামক স্থানে পাণ্ডারাজ প্রীমার শ্রীবল্লত ইহাদের পরাস্ত 
করেন। শ্রীমার শ্রীবল্লভের রাজ্যকাল ৮৫১ হইতে ৮৬২ অব্দ। ইহার অব্যবাহত 
পর্বে দেবপাল যে মগধের রাজা ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ; 
আর উৎকল জর করার পর বে তিনি কলিঙ্গ প্রীত দেশের সঙ্গে রাজ- 
নৌতক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকবেন, চর ল্যাভাি 
অসম্ভব নহে যে, উল্লিখিত মিলিত শান্তির সহিত দেবপাল পাণ্ড্যরাজ্যে 
কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর সেতুবন্ধ পাণ্ড্যরাজ্যে 
অবাস্থত। সুতরাং দেবপালের সভাকাব হয়ত এই সমরাবজয় উপলক্ষ 
কারয়া দেবপালের রাজ্য রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

দেবপাল অন্তত ৩৫ (মতান্তরে ৩৯) বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তাঁহার রাজ্যকাল ৮১০ হইতে ৮৫০ অব্দ অন্যমান করা যাইতে পারে। 
তাঁহার সময়ে পালসাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। 
তাহার রাজত্বকালে বাঙালী সৈন্য ব্রহ্মপুত্র হইতে সন্ধুনদের তীর এবং 
সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়াছিল । 
প্রায় সমগ্র আর্ধাবর্ত তাঁহাকে অধন*বর বলিয়া স্বীকার করিত। ভারতবর্ষের 
বাহরেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপাত্ত বিস্তৃত হইয়াছল। যবদ্বীপ, সঃমান্রা 
ও মালয় উপদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্রবংশীয় মহারাজ বালপাত্রদেব তাঁহার 
নিকট দূত প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্ররাজ প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারে একটি মঠ 
প্রাতষ্ঠা করিয়াছলেন ; তানি ইহার বায় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম 
প্রার্থনা করেন। তদন্‌সারে দেবপাল তাঁহাকে পাঁচটি গ্রাম দান করেন। 
নালন্দা তখন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়া- 
ছল এবং পালরাজগণও বৌদ্ধধর্মের পৃজ্ঞপোষকরূপে ভারতের বাহিরে 
সর্বত্র বৌদ্ধগণের নিকট সুপাঁরচিত এবং সম্মানিত ছিলেন। দেবপাল যে 
নালন্দা বিহারের সহিত ঘাঁনষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন, অন্য একখানি িলা- 
লাঁপতে তাহার কিছু আভাস আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, 
(বর্তমান জালালাবাদ) 'নবাসী ব্রাহ্গণবংশীয় ইন্দ্রগপ্তের পাত্র বীরদের 
“দেবপাল নামক ভূবনাধিপাঁতির নিকট পৃজাপ্রাপ্ত” এবং “নালন্দার পাঁর- 
পালনভার প্রাপ্ত হইয়াছলেন।” 

৮৫১ অন্দে আরবীভাষায় লিখিত একখান গ্রন্থ হইতে জানা 
যায় যে, তৎকালে ভারতে তিনাঁট প্রধান রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে 
দুইটি যে রাল্ট্রক্ট ও গনু্জর প্রতীহার, তাহা বেশ বঝা যায়। তৃতীরটি 
র্যাক্গী অথবা রক্গ। এই নামের অর্থ বা উৎপান্তি যাহাই হউক, ইহা যে 


দেবপাল ৬৫ 


পালরাজ্যকে স্চিত করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ 
সবদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাঁকতেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য শন্রুসৈন্য অপেক্ষা 
সংখ্যায় আধক ছিল। যদ্ধযান্রাকালে ৫০,০০০ রণহস্তী এবং সৈন্যগণের 
বস্রাদ ধৌত কারবার জন্যই দশ পনেরো হাজার অনুচর তাঁহার সঙ্গে 
থাঁকত। এই বর্ণনা সম্ভবত দেবপাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 

সোড্‌ঢল প্রণীত উদয়সমন্দরীকথা" নামক কাব্য হইতে জানা যায় যে, 
আভনন্দ পালরাজ যুবরাজের 'সভাকাঁব ছিলেন। অভিনন্দ প্রণীত 'রামচরিত” 
কাব্যে যুবরাজের আরও 'িছদ পাঁরচয় পাওয়া যায়। তিনি ধর্মপালের বংশে 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন এবং “পালকুলচন্দ্র” এবং “পালকুল-প্রদীপ” প্রভাত 
আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছলেন। তাঁহার উপাধি ছিল হারবর্ষ এবং পিতার 
নাম 'বিকুমশীল। তিনি অনেক রাজ্য জয় করিয়াছলেন। 

যুবরাজ হারবর্ষ যে পালবংশীয় রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। বিক্ুমশশল যে ধর্মপালেরই নামান্তর, তাহাতেও সন্দেহ করিবার 
বিশেষ কারণ নাই ; কারণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বহার 'ক্রীমদ-বিরুমশীল-দেব- 
মহাবহার' নামে আভহিত হইয়াছে। সুতরাং যুবরাজ হারবর্ষ ধর্মপালের 
পত্র ছিলেন, এইরূপ অন্দমান করা যাইতে পারে। কিন্তু হারবর্ষ যুবরাজ 
দেবপালেরই নামান্তর অথবা তাঁহার ভ্রাতা, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা 
যায় না। 

ধৰ্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে বাংলার শান্ত ও সমৃদ্ধি কিরূপ 
বাড়িয়াঁছল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের 
1বষয়, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থে বার্ণত হইয়াছে যে, ধর্মপাল [তিব্বতের রাজ্য 
প্রী-ক্রংল্দে-বৃৎসনের (৭৫৫-৭৯৭ অব্দ) বশ্যতা স্বীকার করেন এবং 
1তব্বতীয় রাজা রল্‌-প-চন্‌ (৮১৭-৮৩৬) গঙ্গাসাগর পর্যন্ত জয় করেন। 
এই প্রকার দাবীর মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তাহা জানবার উপায় 
নাই ; কারণ ভারতীয় কোন গ্রন্থ বা লিপিতে উত্ত তিব্বতীয় আভযানের 
কোন উল্লেখ নাই। তবে এরূপ আভিযান অসম্ভব নহে, এবং সম্ভবত মাঝে 
মাঝে ইহার ফলে পালরাজগণ বিপন্ন হইতেন। নাগভট কর্তৃক ধর্মপালের 
পরাজয় এবং প্রথম ভোজের ৮৩৬ অব্দে কনৌজ আঁধকার প্রভৃতি ঘটনার 
সাঁহত এরুপ কোন তিব্বতীয় আঁভযানের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্বন্ধ 
থাকা বিচিত্র নহে। 

অধশতাব্দীর আঁধক কাল পর্যন্ত ধর্মপাল ও দেবপাল আর্যাবর্তে 
বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধা*্বর ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, হর্ষবর্ধনের 
সাম্ৰাজ্যই আর্ধাবর্তের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য ; কিল্তু পালসাগ্রাজ্য যে ইহা 
অপেক্ষাও বিস্তৃত এবং অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন 


সন্দেহ নাই। 


বা. ই. ১-৫ 


৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


প্রভেদ ছিল। মৌর্য ও গঢুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃত ভূভাগ স্বয়ং সম্রাট অথবা 
তনিষ্ক্ত শাসনকর্তার অধীনে থাকিত। কিন্তু বাংলা ও বিহার ব্যতীত 
আরাবতে'র অপর কোন প্রদেশ যে পালরাজগণের বা তাঁহাদের কর্মচারীর 
শাসনাধীন ছিল, এরুপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরাজিত রাজগণ পাল- 
রাজগণের অধীনতা এবং কোনও কোনও স্থলে করদান করিতে স্বীকার 
কাঁরলেই সম্ভবত তাঁহারা বিনা বাধায় স্বীয় রাজ্য শাসন কাঁরতে পাঁরতেন। 
উপাস্থত থাকতেন এবং সম্ভবত প্রয়োজন হইলে সৈন্য দিয়া সাহায্য 
কারতেন। কিন্তু ইহার আতারস্ত আর কোন প্রকার দায়িত্ব বোধ হয় তাঁহাদের 
ছিল না। এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা এতই স্বল্প 
যে, নিশ্চিত কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা কঠিন ; তবে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য 
যে এ বিষয়ে পালসাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে 
ধর্মপাল বা দেবপাল অপেক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার অধিকতর শান্তি বা 
ক্ষমতা ছিল, এরুপ মনে কারবার কোনই কারণ নাই। 

বাঙালীর বাহুবলে আর্ধাবর্তে বিশাল সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠাই ধর্মপাল 
ও দেবপালের রাজত্বের প্রধান এীতহাঁসক ঘটনা ৷ বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে 
ইহার অন্দুরুপ শান্ত বা সমৃদ্ধির পারচয় ইহার পূর্বে বা পরে আর কখনও 
পাওয়া যায় নাই। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পাল সাম্রাজ্যের পতন 
১। দেবপালের পরবতী পালরাজগণ 


দেবপালের মৃত্যুর পর তিনশত বংসর পর্যন্ত পালরাজবংশের 
হাতিহাস কাঁববার্ণত_ “পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়” অগ্রসর হইয়াছিল। 
উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া চাঁরশত বৎসরকাল আঁতবাহিত কাঁরিয়া অবশেষে 
এই প্রসিদ্ধ রাজ্য ও রাজবংশ ধৰংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই কালের স্বাভাবিক গতি। 
বরং এত জনদদীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের দৃষ্টান্ত আর্ধাব্তের ইতিহাসে আত 
1বরল, নাই বাঁললেও চলে। দু 

প্রচালত ধারণা এই যে, দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। দেবপাল ও ীবগ্রহপালের সম্বন্ধ লইয়া পাণ্ডিতগণের মধ্যে 
মতভেদ আছে। কাহারও মতে বিগ্রহপাল দেবপালের পত্র। কিন্তু অধিকাংশ 
পাণ্ডতই মনে করেন যে, বিগ্রহপাল ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পোঁত্র 
ও জয়পালের পাত্র। এই মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। 'িগ্রহপালের 
পত্র নারায়ণপালের তাম্শাসনে পালরাজগণের যে বংশাবলী বিবৃত 
হইয়াছে, তাহাও এই মতের সমর্থন করে। ইহাতে তৃতীয় শ্লোকে ধর্মপালের 
বর্ণনার পরে চতুর্থ শ্লোকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্পালের এবং পঞ্চম 
শ্লোকে তাঁহার পত্র জয়পালের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকে কাঁথত হইয়াছে 
যে, জয়পাল ধর্মদ্বেষীগণকে যুদ্ধে বশীভূত করিয়া পূর্বজ দেবপালকে 
ভূবনরাজ্যসুখের আঁধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী ষষ্ঠ শ্লোকে 
জয়পাল কর্তৃক উৎকল ও কামরূপ জর বার্ণত হইয়াছে। সপ্তম শ্লোকে 
কাঁরয়াছলেন।” সংস্কৃত রচনারীতি অনুসারে তাঁহার’ এই সর্বনাম পদ 
নিকটবর্তী িশেষ্যপদকেই সূচিত করে । সুতরাং পণ্চম ও সপ্তম শ্লোকের 
'তাহার' এই সর্বনাম পদ যথাক্রমে বাক্‌পাল ও জয়পাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলয়া মনে হয়। অতএব বাক্‌পালের পত্রই যে 
জয়পাল, এবং জয়পালের পান্রই বিগ্রহপাল, উত্ত দুইটি শ্লোক হইতে এই- 
রূপেই সিদ্ধান্ত হয়। অপর পক্ষ বলেন যে, দেবপাল জয়পালের পূর্বজ 
বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন, সুতরাং জয়পাল দেবপালের কনিষ্ঠ সহোদর 
অর্থাৎ ধর্মপালের পাত্র। অতএব পণ্ম ও সপ্তম শ্লোকের “তাঁহার, এই 
সর্বনাম যথাক্রমে ধর্মপাল ও দেবপালের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই যান্ত 
সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয় না, কারণ পুবরজ শব্দে কেবল জ্যেষ্ঠ বুঝায়, সহোদর 
অর্থ গ্রহণ কাঁরতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অপর পক্ষে ইহাও বিবেচ্য 
যে, ধর্মপাল বা দেবপালের তাগ্রশাসনে বাক্‌পালের বা জয়পালের কোনও 


৬৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


উল্লেখ নাই, সহসা নারায়ণপালের তাম্রশাসনে তাঁহাদের এই গযপবব্যাখ্যানের, 
হেতু কিঃ ইহার একমাত্র সঙ্গত কারণ এই মনে হয় যে, বিগ্রহপাল ও 
তাঁহার বংশধরগণ দেবপালের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী "ছিলেন না, সূতরাং 
তাহাদের পূর্বপঃরুষগণের কৃতিত্ব দ্বারাই তাঁহাদের সিংহাসন অধিকারের 
সমর্থন করার প্রয়োজন ছিল। অন্যথা তিন পুরুষ পরে এই প্রাচীন 
কাীঁতগাথা উদ্ধারের আর কোন হ্যান্ড পাওয়া যায় না। 

দেবপালের কোন পদুত্র না থাকায় বিগ্রহপাল পিতৃব্যের সংহাসন 
আধকার করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বালিয়া মনে হয় না.; কারণ দেবপালের 
রাজত্বের ৩৩শ বর্ষে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর অনাতকাল পূর্বে উৎকীর্ণ 
একখানি তাম্ শাসনে তাঁহার পাত্র রাজ্যপালের যৌবরাজ্যে আঁভিষেকের উল্লেখ 
আছে। অবশ্য পিতার জাঁবিতকালেই রাজ্যপালের মৃত্যু হইয়া থাকিতে 
পারে। কিন্তু ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেনাপতি জয়পাল বৃদ্ধ রাজা 
দেবপালের মৃত্যুর পর অনুগত সৈন্যবলের সাহায্যে নিজের পান্রকেই 
সিংহাসনে বসইয়াছলেন। দেবপালের মৃত্যুর পরই যে পালরাজ্য 
ধবংসোন্মখ হইরাছিল, হয়ত এই গৃহাবিবাদই তাহার পথ প্রশস্ত কাঁরয়া 
ীদয়াছল। কিন্তু এ সম্বন্ধে উপযডুন্ত প্রমাণ না থাকায় নিশ্চিত কিছ; বলা 
বায় না। 

কয়েক বংসর পূর্বে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর িলার একটি গ্রামে 
একটি নূতন তাগ্রশাসনের আবিষ্কার হওয়ায় এই সমস্যাটি সমাধানের পথ 
অনেক সংগম হইয়াছে । এই তাশ্রশাসনখানর যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে নম্নীলাখত কয়েকাট তথ্য পাওয়া যায়। 

৯। এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীশূরপাল নামে রাজা তাঁহার পত্নী 
মহাদেবী মাহেবোভট্রারকার অনুরোধে ম্র্াগারতে অবস্থানকালে 
শ্রীনগরভুক্তির অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম বারাণসীর শৈবাচার্যগণকে দান করেন। 

২। শঃরপাল গোপালের প্রপৌন্র, ধম্পালের পৌন্র এবং দেবপালের 
পুত্। 

৩। শুরপাল, তাঁহার পিতা এবং পিতামহ সকলেই “পরম সৌগত 
পরম ভট্রারক মহারাজাধিরাজ” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। 

৪। শদরপালের মাতা, দেবপালের রাজ্ঞী ভবদেবী রাজা দুর্ল“ভরাজের . 
কন্যা। 

৫। তাম্রশাসনখাঁন শুরপালের তৃতীয় রাজ্য সম্বংসরে প্রদত্ত 
হইরাছল। 

এই তাগ্রশাসন দ্বারা যে কয়েকটি প্রচাঁলত ধারণা ভ্রান্ত বালয়া প্রমাণিত 
হইল তাহা এই-- 

৯। শঃরপাল ও বিগ্রহপাল একই ব্যান্ত নহেন_দুইজন বিভিন্ন 
রাজার নাম। গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভ (বাদাল প্রস্তর) াপিতে পালরাজগণের 
মন্ত্রীবংশের পাঁরচয় ও কণীর্তকলাপ বার্ণত হইয়াছে এবং পালরাজগণের 


দেবপালের পরবতারঁ পালরাজগণ ৬৯ 


রাজাজয় শাসন-বষয়ে সফলতার কৃতিত্ব যে এই মন্ত্রীবংশেরই প্রাপ্য তাহাই 
বলা হইয়াছে। 

ধর্ম পালের মন্ত্রী ছিলেন গর্গ। তিনি বৃহস্পাতিকে এই বলিয়া উপহাস 
কাঁরতেন যে, তাহার ন্যায় মন্ত্র থাকতেও [তান কেবল পূবাঁদকেরই 
আধপাঁত ছিলেন এবং সেইদিকেও দৈত্যপাঁতগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
1ছলেন। গর্গের পাত্র দর্ভপাণ ও প্রপৌন্র কেদার মিশ্র_দেবপালের এই 
দুই মন্ত্রীর কীর্তি ও কৃতিত্ব দেবপালের প্রসঙ্গে উত্ত হইয়াছে প্জ্ঠা৬২) 
কেদার মিশ্র সম্বন্ধে তৎপরে বলা হইয়াছে যে তাঁহার যজ্ঞস্থলে শ্রীশূরপাল' 
(নামক) নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শান্তিবার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কেদার মিশ্রের পত্র গ্রবামশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী ?ছিলেন। 

পালরাজগণের তাশ্রশাসনে দেবপালের পরেই বিগ্রহপাল নামক রাজার 
ও তৎপাত্র নারায়ণপালের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে এীতি- 


হাসকগণমাত্রেই বিগ্রহপাল ও শরপালকে অভিন্ন বলয়া গ্রহণ করিয়া- 


+ছলেন। নবাবিজ্কৃত মির্জাপুর তাম্রশাসন হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, 
এই ধারণা ভ্রান্ত। বিগ্রহপালের রানীর নাম ছল লজ্জা দেবী। কিন্তু 
শুরপালের রানীর নাম মহেযোভট্রারকা দেবী। 

২। মহারাজাধিরাজ দেবপালের পত্র শুরপাল তাঁহার উত্তরাধিকারী 
1ছলেন-_বগ্রহপাল নহে । শূরপালের মাতা রানী ভবদেবী রাজা 
দুলভরাজের কন্যা ছিলেন। সূতরাং পূর্বে দেবপালের মৃত্যুর পর য়ে 
গৃহবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ, 
দেবপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পাত্র শুরপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং অন্ততঃ তিন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর বিগ্রহপাল রাজা হন। 

৩। বিগ্রহপাল বা তাঁহার পিতা জয়পাল শুরপালের বিরদ্ধে বিদ্রোহ 
কারয়া তাঁহাকে ীসংহাসনচ্যুত করেন অথবা শুরপালের কোন পত্র না 
থাকায় বিগ্রহপাল রাজ্যলাভ করেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না! কিন্তু 


-পালরাজগণের বংশতালকায় শুরপালের নামোল্লেখ না থাকায় প্রথম 


অনঃমানই সঙ্গত বালিয়া মনে হয়। শুরপালের পণ্চম রাজ্য সংবংসরের 
একখানি লিপ পাওয়া গিয়াছে। শুরপাল যে রাজ্য জয় কাঁরয়াছলেন 
নবাঁবত্কৃত তাম্নশাসনে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন বিস্তৃত বিবরণ 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বাদাল প্রস্তরলাপতেও তাঁহার বিজয়যাত্রার 
উল্লেখ নাই। বিগ্রহপাল শান্তাপ্রয় ছিলেন। তাঁহার পানর নারায়ণপালের 
ভাগলপার তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে £ “দুই ব্যন্তি দুই ব্যন্তিকে বালয়া- 
হল আল্লা 

রথকে এইরূপ বাঁলয়াছিলেন ; বিগ্রহপালদেবও নারায়ণপালদেবকে 
এন বালয়াছিলেন।” সুতরাং মনে হয় যে তিনি শ্‌রপালকে বিতাঁড়ত 
করিয়া পত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন কারিয়াছিলেন। 

বাদাল-ীলাঁপতে মন্রীপ্রবর কেদার মিশ্র শুরপালের মন্ত্রী এবং কেদার 


ao বাংলা দেশের ইতিহাস 


'মশ্রের পূত্র গুরবাশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন এইরূপ কাঁথত 
হইয়াছে। কিন্তু বিগ্রহপালের কোন উল্লেখ না থাকায় এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত 
মনে হয়। বিগ্রহপাল রাজাসংহাসনে আরোহণ কাঁরলেও খুব অল্পকালই 
রাজত্ব কাঁরয়াছলেন বলিয়া মনে হয়। ১ 

অল্পকাল (আঃ ৮৫০-৮৫৪) রাজত্ব করিয়াই তান পত্র নারায়ণপালের 
হস্তে রাজ্যভার অর্পণ কাঁরয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণপাল 
সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করেন (আঃ ৮৫৪-৯০৮)। তাঁহার ৫৪ রাজ্যসংবৎসরের 
একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনিও পিতার ন্যায় উদ্যমহীন শাঁন্তি- 
প্রিয় ছিলেন। কেদার মিশ্রের পঢত্র গুরবমিশ্র তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই 
গুরবামশ্রের লিপিতে ধর্মপাল ও দেবপালের অনেক রাজ্যজয়ের উল্লেখ 
আছে। কিল্তু শূরপাল ও নারায়ণপাল সদ্বন্ধে সেরূপ কোন উত্ভি নাই। 
রাজা শূরপাল সন্বন্ধে উত্ত হইয়াছে যে, তান কেদার মিশ্রের যজ্ঞস্থলে 
উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাবনতশিরে পাঁবত্র শান্তিবাঁর গ্রহণ 
কীরয়াছলেন। 

ধর্মপাল ও দেবপাল বাহুবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কাঁরয়া- 
ছিলেন, যজ্ঞের শান্তবার বা তপস্যাদ্বারা তাহা রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল 
না। সুতরাং বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের অর্ধ শতাব্দীর অধিককালব্যাপী 
রাজত্বকালে বিশাল পালসাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল, এমন ক বহার 
ও বাংলা দেশের কোন কোন অংশও বাঁহঃশব্র: কর্তৃক অধিকৃত হইল। 

রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষের ?লাঁপতে উত্ত হইয়াছে যে, অঙ্গ, বঙ্গ ও 
মগধের আঁধপাঁত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়াছিলেন। আন মানিক 
৮৬০ অন্দে অমোঘবর্ষ কৃষ্ণ ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী বেজ্গী দেশ 
জয় করেন ; সম্ভবত ইহার অনাতকাল পরে তানি পালরাজ্য আক্রমণ করেন। 
অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের পৃথক উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, এগীল তখন 
পৃথক স্বাধীন রাজ্যে পারণত হইয়াছিল; কিন্তু এ অন্দমান সত্য না-ও 
হইতে পারে। সম্ভবত পালরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু রাষ্ট্রকট- 
রাজ যে স্থায়ীভাবে এদেশের কোন অংশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা 
মনে হয় না। তবে এই পরাজয়ে পালরাজগণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক 
ক্ষুণ্ন হইয়াছিল, এবং সম্ভবত এই স্মযোগে উড়িষ্যার শ্যাজ্কবংশীয় 
মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভ রাটের কিয়দংশ আঁধকার করিয়াছলেন। 

পালরাজ যখন এইরুপে দক্ষিণ দিক হইতে আগত শত্রুর আক্রমণে 
ব্যাতব্যস্ত, তখন প্রতীহাররাজ ভোজ পদ্রনরায় আর্যাবর্তে স্বীয় প্রাধান্য 
স্থাপনের উদ্যোগ কাঁরতে লাগলেন। যতাঁদন দেবপাল জীবিত ছিলেন, 
ততাঁদন তাঁহার চেষ্টা ফলবতণ হয় নাই। কিন্তু নারায়ণপালের ন্যায় দর্্বল 
রাজার পক্ষে ভোজের গাঁতরোধ করা সম্ভবপর হইল না। কলচ্যার ও 
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দেবপালের পরবতা পালরাজগণ ৭১ 


গ্ীহলোট রাজগণের সহায়তায় ভোজ নারায়ণপালকে শোচনীয়রুপে পরাজিত 
কাঁরলেন।  পালসাম্মাজ্যের ধ্বংসের উপর প্রতীহার সাম্রাজ্যের ভিত্তি 
স্থাপিত হইল ৷ ভোজের পাত্র মহেন্দ্রপাল পদুনরায় পালরাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া 
বহার প্রদেশ অধিকার করেন। তারপর অগ্রসর হইয়া ক্রমে তান উত্তর- 
বাংলায় স্বায় প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। বাংলা ও বিহারে মহেন্দ্রপালের যে 
সমুদয় লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তারিখ ৮৮৭ হইতে ৯০৪ অব্দের 
মধ্যে। কলচ্যাররাজ কোকুলপও সম্ভবত এই সময়ে বঙ্গ আক্রমণ করিয়া ইহার 
ধনরক্র লুণ্ঠন করেন। চন্দ্রবংশীয় ব্রিলোক্যচন্দ্রও পূৰ্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে একাট 
স্বাধীন রাজ্য প্রাতাম্ঠিত কাঁরয়াছলেন। 

এইরুপে নবম শতাব্দীর শেষভাগে কেবলমাত্র আর্ধাবর্তের বিস্তৃত 
সাম্রাজ্য নহে, পালরাজগণের নিজ রাজ্যও শত্রুর করতলগত হইল। 
নারায়ণপালের অক্ষমতা ব্যতীত হয়ত এইরূপ শোচনীয় পাঁরণামের অন্য 
কারণও বিদ্যমান ছিল। দেবপালের মৃত্যুর পর পালরাজবংশের গৃহাববাদের 
কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। রা্ট্রক্টরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ (আঃ ৮৮০- 
৯১৪) পালরাজ্য আক্ৰমণ করিয়াছিলেন। বিজিত কামরূপ ও উৎকলের 
রাজগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া উঠেন। সম্ভবত, তাঁহাদের সাঁহতও 
নারারণপালের সংগ্রাম হইয়াছিল। এইরুপে আভ্যন্তরীণ কলহ ও চতর্দকে 
বাহঃশন্রুর আক্রমণে পালরাজ্যের দবর্দশা চরমে পেশছিয়াছিল। 

পালরাজগণ আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের দুইটি প্রবল রাজবংশের সহিত 
বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের শান্ত বৃদ্ধির চেষ্টা কারয়াছিলেন। 
'বিগ্রহপাল কলচ্যার অথবা হৈহয় রাজবংশের কন্যা লঙ্জাদেবীকে বিবাহ 
কাঁরয়াছলেন। 'কন্তু ইহা সত্বেও কলচ্দারগণ নারায়ণপালের শন্রপক্ষে 
যোগদান কাঁরয়াছল। নারায়ণপালের পৃন্র রাজ্যপাল রাম্টরকূটরাজ তৃঙ্গের 
কন্যা ভাগ্যদেবীকে “বিবাহ করেন। এই তুঙ্গ সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্ণের পাত্র 
জগন্তজ্গ। এই বিবাহের ফলে পালরাজগণের কিছু স্মাবধা হইয়াছিল কনা 
জানা যায় না। কিন্তু নারায়ণপালের স:দীর্ঘ রাজত্বের শেষে তান প্রতীহার- 
গণকে দূর কারিয়া পরায় বিহার ও বাংলায় স্বায় প্রাধান্য স্থাপন কাঁরতে 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছলেন। ঁ 

নারায়ণপালের মৃত্যুর পর যথাক্রমে তাঁহার প্র রাজ্যপাল ও তৎপন্ত্র 
দ্বিতীয় গোপাল রাজত্ব করেন। পালরাজগণের সভাকাঁব লিখিয়াছেন যে, 
রাজ্যপাল সমুদ্রের ন্যায় গভীর জলাশয় খনন ও পর্বতের তুল্য উচ্চ মান্দর 
দনমণণ কাঁরয়া খ্যাঁতলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তান রাজ্যপাল ও 
গোপালের কোনরূপ বিজয়-কাহনীর উল্লেখ করেন নাই। 

এই প্রসঙ্গে রাজশাহী 1জলার অন্তর্গত ভাতুরিয়া গ্রামে আঁবিজ্কৃত 
একখান শিলালপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই 'লাপিতে রাজ্যপাল 
সম্বন্ধে উত্ত হইয়াছে যে তানি বহন শর জয় করিয়াছলেন এবং শ্লেচ্ছ ও 
অঙ্গ, বঙ্গ, কাঁলিঙ্গ, ওদ্র, পাণ্ড্য, কর্ণট, লাট, নক্সা, গুজব, কৃত (করাত) 


২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


এবং চীন দেশীয়গণ তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য কারত। এই পরাক্রান্ত 
রাজ্যপাল যে নারায়ণপালের পাত্র রাজ্যপাল ইহাই সাধারণ মত। 
হইয়াছে যে তাঁহার সেনা-গজেন্দ্গণ পূর্বাঞ্চলে, মলয়োপত্যকার চন্দন বনে, 
মর্দেশে এবং হিমালয়ের কটক দেশে ভ্রমণ কাঁরয়াছিল। এই শ্লোকাঁট 
পরবতাঁ কালে মহঈপালের বাণগড় লাঁপতে দ্বিতীয় গোপালের পত্র 
দ্বতীয় 'বগ্রহপাল সম্বন্ধে উত্ত হইয়াছে। এই লিপি সম্পাদনকালে 
অক্ষয়কুমার মৈত্র মন্তব্য করিয়াছিলেন যে এই শ্লোকটিতে রাজ্যষ্ট দ্বিতীয় 
'িগ্রহপালের নানাস্থানে আশ্রয় লাভের চেষ্টাই সূচিত হইয়াছে। তখন 
সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে আবিষ্কৃত পূর্ববর্তী 
রত গোপালের তাগ্রশাসনে এ একই উত্তি থাকায় এই মত গ্রহণ করা 

| 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রথম মহাপালের সম্বন্ধে বেলার তাম্রশাসনে 
ও তাঁহার পাত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাঁছি তাম্রশাসনেও এই রাজার 
সম্বন্ধে এ শ্লোকাঁট উত্ত হইয়াছে। এই চারজন রাজাই রাজ্যল্রল্ট হইয়া 
সারা ভারতবর্ষ সসৈন্যে ঘ্ারয়া বেড়াইলেন এবং একই শ্লোক দ্বারা সভাকাঁব 
[তনজনের অনুরুপ লাঞ্ছনা, অপমান ও দুরবস্থা চিরস্মরণীয় করিবার 
প্রয়াস পাইবেন_এই ধারণা খুব সঙ্গত বাঁলিয়া মনে হয় না।* 

অন্যপক্ষে ভাতুরিয়া লিপিতে রাজ্যপালের 'দাগ্বজয় বর্ণনার সাহিত 
এই উন্তির সামঞ্জস্য বিধান করিলে এরুপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে 
তাঁহার প্র দ্বিতীয় গোপাল পিতার "দাঁগ্বজয় উপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে 
ভারতের চতুার্দকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন কাব ইহাই ইঙ্গিত কারয়াছেন, 
এবং পরব কালে কোন পালরাজা নিজের বাহনবলের পাঁরবর্তে' অন্যের 
সহায়ক বা সহচররুপে নানাস্থানে ভ্রমণ কাঁরলে তাঁহার সম্বন্ধেও এ শেলোকে 
প্রয়োগ করা হইয়াছে। 

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরবর্ত* কোন পালরাজার [লীপিতে 
রাজ্যপালের দিণ্বজয়ের উল্লেখ নাই। সুতরাং অসম্ভব নহে যে ভাতুরিয়া 
1লাঁপতে ডীল্লখিত রাজ্যপালের দিগ্বিজয় কাহিনীও অপর কোন রাজার 
সহায়ক বা সহচররূপেই আংশিক পরিমাণে সত্য বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। এই অনুমানের সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে রাজ্যপালের রাজত্ব 
কালে এবং তাহার পূর্বে ও পরেও রাষ্ট্রকূট, প্রতীহার ও পালবংশীয় 
রাজগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব চাঁলিতোঁছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের লিপিতে 
উন্ত হইয়াছে যে গোঁড়, অঙ্গ, কলিঙ্গ, গৃঙ্গ ও মগধ প্রভাত তাঁহার বশ্যতা 


১ এই শ্লোকগুুলর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। ইহার 

ত আলোচনা করা সম্ভব নহে । অনুসন্ধিৎসু পাঠক অক্ষয়কুমার মৈৰেয় গৌড় 
লেখমালা ১০০ পুঃ) অপর্ণা ব্যানাজর্শ 0. নু 0. সসসযো, DD. 52-53) ও দর 
শৰ্মা দূ, 2, Xসস্VেIচ D. 206) প্রভৃতির আলোচনা পাঠ করতে পারেন! 


| 


দেবপালের পরবর্তী পালরাজগণ ৭৩ 


স্বীকার কাঁরয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের একজন সামান্য নায়ক মল্ল, গৌড়, মগধ, 
বঙ্গ প্রভৃতি জয় কারয়াছিলেন ইহা একখান শলাপিতে উত্ত হইয়াছে। 
সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্ণের সহচর বা অন্চর হিসাবেই তান এই দাবি 


পালরাজা রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূট রাজকন্যাকে বিবাহ কাঁরয়া এ রাজ্যের 
সঙ্গো মরা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত প্রতাঁহার ও অন্যান্য সর 
বরুুদ্ধে রাষ্ট্রকুটরাজের অভিযানে সাহায্য কারয়াছলেন। 

এ সকলই অবশ্য আপাতত অনুমানমাত্র। তবে মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত 


পলাইয়া কোনমতে প্রাণ রক্ষা কাঁরয়াছিলেন। এই নিদারুণ বিপর্যয়ের কলে 
প্রতীহার রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল এবং পালরাজগ্ণও অনেকটা 
নিরাপদ হইলেন। রাজ্যপাল ও গোপালের রাজ্য যে মগধ, বরেন্দ্র ও নরপনরা 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহর প্রমাণ আছে। {কন্তু দক্ষিণ ও পূববিষ্গে 
1ছলেন। 

কিন্তু শীগ্রই অন্য ত্র আবির্ভাব হইল। পাল ও প্রতীহার সান্াজ্যের 
পতনের পরে আর্ধাবর্তে নূতন নূতন রাজশান্তর উদয় হইয়াছিল এবং 
ইহারা অনেকেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পাল, প্রতীহার ও অন্যান্য 
রাজ্যের সাহত য্দ্ধে লিপ্ত হইল। এইর্‌পে সর্বপ্রথমে মধ্যভারতের 
বান্দেলখণ্ড অঞ্চলে চন্দ্রের বা চন্দের রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে। চন্দেলসরাজ 
যশোবরণ প্রাসদ্ধ কালঞ্জর শিরিদুর্গ অধিকার করিয়া আর্াবর্তে প্রাধান্য 

শবজয়বাহনী 


রানীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এই সময শ্লেষোন্তি পারাপার সত্য 


প্রথম যুবরাজ ও তাঁহার পনর লক্ষরণরাজ যথাক্রমে গৌঁড় ও বংগাল দেশ 
জয় করেন বাঁলয়া তাঁহাদের সভাকাবি বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এই সমুদয় 
আক্রমণের ফলে পালরাজগণ ক্রমেই শত্তিহীন হইয়া পাঁড়লেন এবং বাংলা 
দেশের 'বাঁভন্ন অংশে স্বাধীন খন্ডরাজ্যের উদ্ভব হইল। 

চন্দেন্প ও কলচ্ঁর রাজবংশের সভাকাবরা যে অঙ্গ, রাঢ়া, গৌঁড় ও 


৭৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বঙ্গাল প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সম্ভবত এইরূপ পৃথক পৃথক 
স্বাধীন রাজ্যের সূচনা করে। কিন্তু ইহার অন্যবিধ প্রমাণও আছে। দ্বিতীয় 
গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল আনুমানিক ৯৬০ হইতে ৯৮৮ অব্দ 
পযন্তি রাজত্ব করেন। তাঁহার পাত্র মহশপালের তাম্রশাসনে উত্ত হইয়াছে 
যে, তিনি মেহীপাল) অনধিকারা কর্তৃক বিল:প্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করেন। 
সমতরাং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালেই বা তাহার পূর্বেই পালগণের 
পৈতৃক রাজ্যেরও বিলোপ হইয়াছিল। 


২। গোড়ে কান্বোজ রাজা 


পালরাজগণের পৈতৃক রাজ্য কাহারা অধিকার করিয়াছিল উত্তরবঙ্গ 
দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত বানগড়ের একটি শিলালিপি ও উড়িষ্যার 
বালে*বর জিলার অন্তর্গত ইরদা-এর জমিদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি 
যার তে 
হইয়াছে যে “স্বগত কাম্বোজান্বয়জ গোঁড়পাত কুঞ্জর ঘটাবর্ষে এ র 
মান্দর নির্মাণ করাইরাছিলেন।» 

এই ক্ষুদ্র শিলালাপখানি কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে। প্রথমত, 
'কাম্বোজান্বরজ” শব্দের অর্থ 'কাম্বোজ"দেশীয় বা জাতীর লোকের 
বংশসম্ভুত। নেপালে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে কাম্বোজ তিব্বতের 
নামান্তর । এ বিষয়টি পরে আলোচিত হইবে। 

দ্বিতীয়ত, কুঞ্জরঘটাবর্ষ_শব্দের অর্থ লইয়া অনেক তক্ণীবতর্কহইয়াছে। 
রমাপ্রসাদ চন্দের মতে “কুপ্তর” অর্থে ৮ এবং “কুঞ্জরঘটা” অর্থে ৮৮৮: 
সুতরাং এই ীলাঁপর তারিখ ৮৮৮ শকাব্দ = ৯৬৫ - ৯৬৬ খ্ৰীচ্টাব্দ'। 
শলালপিখানির অক্ষরও এই অনুমান সমর্থন করে। ঢতরাং এই লাপ- 
খাঁন হইতে প্রমাণিত হয় যে শ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে -কাম্বোজজাতায় 
একজন রাজা উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিতেন। 

দ্বিতীয় লিপি অর্থাৎ ইরদা-তাম্ শাসনের দ্বারা পরমেশ্বর পরমভট্রারক 
মহারাজাধিরাজ নয়পালদেব তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে একজন ব্রাহ্মণকে 
বধ মানভুন্তি ও দণ্ডভুন্তি মণ্ডলের অন্তর্গত একটি গ্রাম দান করেন। 
নয়পালদেব পতা কাম্বোজবংশাঁতলক এবং পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ 
দিয়াছেন _কিন্তু এই দুই রাজার মধ্যে নয়পালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণপাল 
শক্ষাতশ, অথাৎ রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজ্যপালের রানী 
যর নামেরও উল্লেখ আছে। এই রাজবংশের রাজধানশ ছিল 
প্রয়ৎ্গু। 

বাংলার পালসম্রাট নারায়ণপালের প্র রাজ্যপালের কথা পূর্বেই 
াল্লাখত হইয়াছে। তাঁহার রানীর নামও ভাগ্যদেবী। এইরূপ নামসাদ্‌শ 


দেবপালের পরবতাঁ পালরাজগণ a৫ 


হইতে এই দুই রাজ্যপালকে অভিন্ন মনে করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু 
তাহা হইলে 'কাম্বোজবংশাতলক' এই উপাধির সার্থকতা কিঃ কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে, পালসম্রাট রাজ্যপালের মাতা সম্ভবত কান্বোজবংশীয়া 
রাজকন্যা ছিলেন, এবং সেই জন্যই রাজ্যপাল কাম্বোজবংশতিলক বলিয়া 
বাণত হইয়াছেন। এরূপ মাতৃবংশদ্বারা পাঁরচয়ের দৃষ্টান্ত অন্যান্য 
রাজবংশের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। এই দুই রাজ্যপালের আঁভন্নতা: 
মানয়া লইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যের এক 
অংশে (অঙ্গ ও মগধে) তাঁহার৷ পাত্র দ্বিতীয় গোপাল ও তৎপুত্র দ্বিতীয়: 
বগ্রহপাল ও অন্য অংশে (উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে) তাঁহার দুই প্র 
নারায়ণপাল ও নয়পাল যথাক্রমে রাজত্ব করেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় 
গোপালের ষষ্ঠ রাজ্য সংবৎসরের একখানি তাম্শাসন পাওয়া িয়াছে। 
ঢতরাং উহার পরে কোন সময়ে দ্বিতীয় নারায়ণপাল উত্তরবঙ্গ অধিকার 
কারয়াছলেন। 

যাঁদ এই দুই রাজ্যপালের আভন্নতা স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে 
বালিতে হইবে যে রাজ্যপাল নামক কাম্বোজবংশীয় কোন ব্যান্ত পালরাজগণের 
হস্ত হইতে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ অধিকার করিয়া একাঁট রাজ্য স্থাপন 
করেন। 
এই মত গ্রহণ করিলে এই রাজ্যপাল ও ভাতুরিয়া লিপির রাজ্যপাল 
যে অভিন্ন ব্যান্ত এইরূপ অনুমান করাই অধিকতর য্বক্তিসঙ্গত মনে হয়। 

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কাম্বোজ জাতির আদ বাসস্থল। 
এই সুদূর দেশ হইতে আসিয়া কাম্বোজ জাতি বাংলাদেশ জয় কাঁরয়াছিল, 
ইহা সম্ভবপর বালয়া মনে হয় না। তিব্বতীয়েরা কোন কোন গ্রন্থে কাম্বোজ 
নামে আভাহত হইয়াছে। কোন কোন তিব্বতীয় গ্রন্থে লুসাই পর্বতের 
ঠনকটবতর্+ বঙ্গ ও ব্ৰহ্মদেশের সীমান্ত প্রদেশে অবাঁস্থত কাম্বোজ জাতির 
উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে 'কাম্বোজ" ‘কোচ’ শব্দের 
সংস্কৃত রুপান্তর। অর্থাৎ বর্তমানে সংপারাঁচত কোচ জাতিই পূর্বোন্ত 
কাম্বোজ জাতির বংশধর। এই কোচ জাতির সাহত সংসংষ্ট ম্লেচ জাতির 
নামও সম্ভবত সংস্কৃতে 'স্লেচ্ছরূপ ধারণ কাঁরয়াছে এবং আসামের! স্লেচ্ছ 
রাজারা সম্ভবত ল্লেচ জাতীয়। কেহা কেহ অনুমান করেন, যে কাম্বোজ 
জাতি বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল, তাহা এই দুই টর অন্যতম । কিন্তু কাম্বোজ 
জাতিই যে বাংলা দেশ আক্রমণ করিয়া তাহা জয় করিয়াছিল, এরূপ স্থির- 
[সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। পালরাজগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। দেবপালের লিপি হইতে জানা যায় যে, 
কাম্বোজ দেশ হইতে পালরাজগণের যুদ্ধ-অশ্ব সংগৃহীত হইত। সুতরাং 
অসম্ভব নহে যে কাম্বোজদেশীয় রাজ্যপাল পালরীজগণের অধীনে সৈন্য 
অথবা অন্য কোন বিভাগে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং পালরাজগণের 
দুর্বলতার সুযোগে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কারয়াছলেন। যে উপায়েই 


‘a৬ বাংলা দেশের হাঁতহাস 


কান্বোজ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হউক, দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে যে তাঁহাদের 
অধানে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত 
হইয়াছিল, এবং কাম্বোজবংশীয় রাজগণ গৌড়পাঁত বলিয়া অভিহিত 
হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

প্রসঙ্গরূমে বলা যাইতে পারে যে মাদ্রাজে চিদাম্বরমের নটরাজ মন্দিরের 
গাত্রে উৎকীর্ণ একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে কাম্বোজরাজ চোলরাজ 
রাজেন্দ্চোলকে এক খণ্ড প্রস্তর উপহার দিয়াছিলেন। এই কাস্বোজরাজ 
সম্ভবত বাংলা দেশের কাম্বোজরাজা । 


৩। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ 
কে) দেববংশ 


তনখাঁন তাম্্শাসন ও কতকগ্াল মূদ্রা হইতে দেব উপাধিধারণী 
রাজবংশের পাঁরচয় পাওয়া যায়। দুইখানি তাম্রশাসন ও মদ্রাগুলি কুমিল্লার 
[নিকটবতাঁ লালমাই ময়নামতী পাহাড়ে শালবন বিহারে প্রাপ্ত এবং তৃতীয় 
তাম্রশাসনখাঁন এখন কালিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রাক্ষিত। 
মরনামতীর! একখানি শাসনের পাঠ খুবই অনিশ্চিত, কিন্তু ইহার অক্ষর 
এবং ধমচিক ও মৃগঁচিহিত মুদ্রা ঠিক দ্বিতীয়খানিরই অন্মরূপ। এই 
পশ্চাৎ দিকে তাঁহার পাত্র ও উত্তরাধিকারী রাজা ভবদেবের সম্মতিসূচক 
জ্ঞাপন। তৃতীয় তাঘ্রশাসনখানি রাজা ভবদেবের দানপতর এবং দেবপর্বতে 
অবাঁস্থত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত এই তাম্্শাসনগ্ীল হইতে নিম্নলিখিত 
'রাজগণের নাম পাওয়া যায়_ 

শ্রী শান্তিদেব 


|| 
শ্রী বাঁরদেব 
|| 
শ্রী আনন্দদেব 
|| 
শ্রী ভবদেব 
ইহাদের প্রত্যেকেরই পরমসৌগত, পরমভট্টারক পরমেশ্বর এবং মহা- 
রাজাধরাজ উপাধি হইতে অনুমান করা যায় যে. ইহারা স্বাধীন রাজা 
1ছলেন। তাম্রশাসনগ্লিতে যে সমুদয় স্থানের নাম আছে তাহা হইতে 
বুঝা যায় যে, এই বংশ সমতটে রাজত্ব কারতেন। | 
পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ ভবদেব দেবপর্বত জয়স্কন্ধাবার 
হইতে এই শাসনখাঁন দান করিয়াছিলেন। দেবপর্বত কুমিল্লার পশ্চিমে 


দেবপালের পরবতর্ণ পালরাজগণ এ. 


গোমতা নদীর একটি শাখা নদী ক্ষীরোদার তারে অবস্থিত ছিল। ক্ষীরোদার, 
বর্তমান নাম খিরা অথবা খিরানাই এবং ইহার শহুচ্ক খাত এখনও বিদ্যমান। 
এই গোমতী নদী ময়নামতী পাহাড়ের পূর্ব দিক হইতে আসিয়া ইহার. 
দাক্ষণ দিক ঘুরিয়া পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত আর একাঁট শাখানদীর 
সাঁহত ?মাঁলত হইয়াছে। নদীবোন্টিত ময়নামতা পাহাড়ের দক্ষিণেই পার্বত্য 
দুর্গ দেবপর্বত অবস্থিত ছিল। ইহা যে সমতটের রাজা রাঁতিবংশীয় জীবন- 
ধারণ রাত ও তাহার পনর শ্রীধারণ রাতের রাজধানী ছিল তাহা পূর্বে 
(পঃ ৪৭) বলা হইয়াছে ; এবং সম্ভবত ইহাই দেববংশের রাজধানী ছিল। 
এই শান্ডশালন রাজবংশ বোদ্ধধর্মাবলম্বা ছিলেন, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে 
আর কোন বিবরণ জানা যায় না। সম্ভবত গোপালের পূর্বে মাৎস্যন্যায়ের 
কালে অথবা দেবপালের পরবর্তী দুর্বল পালরাজগণের সময়েই দেববংশীয় 
রাজগণ পূর্ববঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছলেন। 

এই অণ্চলে কাণ্তিদেব নামে আর একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। 
ইনি সম্ভবত পূর্বোন্ত দেববংশীয় রাজগণের পরবর্তী, কিন্তু তাঁহাদের 
সাঁহত ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। পরমসৌগত 
পরমেশ্বর মহারাজাধরাজ কান্তিদেব হরিকেলে রাজত্ব কারতেন। তাঁহার 
রাজধানীর অথবা এক প্রধান নগরীর নাম ছিল বর্ধমানপুরী। হারকেল 
বাঁলতে সাধারণত পূর্ববঙ্গ বুঝায় ; কিন্তু ইহা শ্রীহট্রের নামান্তররূপেও 
ব্যবহৃত হইত। সুতরাং কান্তিদেবের রাজ্য কোথায় এবং কতদূর বিস্তৃত 
1ছল বলা যায় না। যাঁদ বর্ধমানপর সুপরিচিত বর্ধমান নগরা হয় তাহা" 
হইলে বাঁলতে হইবে যে, কান্তিদেবের রাজ্য পাশ্চমবঙ্গেও বিস্তৃত ছিল ; 
কিন্তু ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। কান্তিদেবের পিতা এক শক্তিশালী 
রাজার বিন্দুরাতি নাম্নী কন্যাকে বিবাহ কারিয়াছলেন। বোধ কার ইহাই 
তাঁহার সৌভাগ্যের মূল। কারণ তাঁহার পিতা বা পিতামহ রাজা ছিলেন 
বাঁলয়া মনে হয় না। তাঁহার পিতার নাম ধনদত্ত ও পিতামহের নাম ভদ্রদত 
(ভদ্রদত্ত)। ভদ্রদত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তানি শ্নুগণকে পরাজিত 
নির্ণয় করা যায় না। কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে 
এ পর্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই। 

(খ) চন্দ্রবংশ 

কাল্তিদেবের পরে প্রবল পরারান্ত চন্দ্রবংশ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গো রাজত্ব 
কাঁরতেন। এই বংশের প্রথম দুইজন রাজা পঢ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পাত্র সংবচিন্দ্র 
শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত রোটাসগড়েরই প্রাচীন নাম। পরবতাঁ” কালে এই 
বংশীর রাজাদের রাজধানী ছিল কুমিল্লার নিকটবাঁ ক্ষীরদা নদীর তারে 


পুর্বোন্ত দেবপর্বত নামক স্থানে। 


ay বাংলা দেশের ইতিহাস 


৬ নালনীকান্ত ভট্রশালীর মতে রোহিতাঁগার লালমাই বা লালমাটির 
সংস্কৃত নাম। কিন্তু এই বংশায় রাজা শ্রীচন্দ্রের তাম্ শাসনে এই কদর 
পাহাড়াটি 'লালম্বী, বালয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সতরাং প্রীদীনেশচন্দর 
সরকারের মতে লালমাইর সাহত রোহিতাগারর আঁভন্নতা সম্বন্ধে কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অসম্ভব নহে যে লালম্বী লালমাই শব্দেরই বিশুদ্ধ 
সংস্করণ। রোট্াসগড় রোহিতাম্বাগার হইতে উদ্ভূত রোহিতাগার ও 
রোহিতশ্বাঁগারর আভন্নতাও সংশয়ের অতীত নহে। ঢতরাং রোটাসগড়ই 
সে রোহতাঁগার ইহাও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। লালমাই পাহাড়টি 
কুমিল্লার পাঁচ মাইল পাশ্চমে। ইহার দৈর্ঘ প্রায় ১১ মাইল এবং উচ্চতা 
গড়ে ৩০ ফন্ট, যাঁদও ১০০ ফুট উচ্চ চূড়াও কয়েকটি আছে। এখানে 
চন্দ্রবংশের কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। রাজধানী দেবপর্বত যে 
ইহার উপরে অবস্থিত ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উীড়ব্যার দইজন 
রাজার তাম্রশাসনে তাহাদের পঢর্বপঢুরুষের বাসভূমি রোহিতাগার উল্লেখ 
কারিয়াছেন। সুতরাং ভট্টশালীর মতাঁট একেবারে শ্রমাত্বক বলা য্যক্তিসঙ্গত 
নহে। যাহারা রোহিতাগার ও রোটাসগড় অভিন্ন মনে করেন, তাঁহারা বলেন, 
এই বংশের রাজগণ পালরাজগণের অধানস্থ সামন্ত রাজা ছিলেন। পাল- 
গণের অধীনস্থ সামন্ত রাজা বা সৈনিক কর্মচারী হাসাবেই বঙ্গদেশে 
আগমন করেন এবং পালরাজগণের গৃহবিবাদ বা দুর্বলতার সুযোগে 
পুববিঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 

আবদুল মমিন চৌধুরী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, লালমাই 
পাহাড়ে চন্দ্র রাজগণের তনখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে এবং এই 
বংশের প্রথম শত্তিশালী রাজা ন্ৈলোক্যচন্দ্র হারিকেলের রাজার অধীন 
ছিলেন বলিয়া বার্ণত হইয়াছেন; সুতরাং লালমাই পর্বত অঞ্চলে 
রোহতাগারিতেই চন্দ্রবংশের রাজ্য ছিল ইহাই সঙ্গত মনে হয়। তাঁহার 
মতে এই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সাহত আরাকানের চন্দ্ররাজবংশের সম্ভবত 
নিকট সম্বন্ধ ছিল। 

এই বঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পূণচিন্দ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 
যে, তাহার নাম বহু (দেব) মৃর্তির পাদপাঁঠে উৎকীর্ণ লিপিতে, 
জয়স্তম্ভের| গান্রে এবং তাগ্রশাসনে খোদিত আছে। আর একখানি তাম্্র- 
শাসনে বলা হইয়াছে যে তাঁহার নিলঞ্জ শন্রুগণ পরাজিত হইয়া তাঁহারই 
সৈন্যগণের পাদোখিত ধ্যালানার্মত ছন্রতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অসম্ভব 
নহে যে পূর্ণচন্দ্র পালগণের সামন্তরুপেই এই সকল সামারক বিজয়যাত্রা 
কারয়াছিলেন। তাঁহার পাত্র সুবর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি 
বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। সুতরাং পৃণচন্দ্র বোঁদ্ধ ছিলেন না ইহাই 
সঙ্গত অনুমান। কিন্তু পরবর্তী রাজগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, কারণ 
তাঁহাদের তাগ্শাসনের প্রথম শ্লোকেই বুদ্ধের বন্দনা আছে। 

সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ব্েলোক্যচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার পাত্রের তাম্রশাসনে 


দেবপালের পরবর্তী পালরাজগণ ৭৯ 


বলা হইয়াছে যে, তিনি চন্দ্রবীপের অধিপতি এবং হরিকেল-রাজলক্ষনীর 
আধার ছিলেন। ইহা হইতে অন্যাীমত হয় যে তানি হারিকেল রাজ্যেরও রাজা 
ছলেন অথবা এ রাজ্যের শাসনক্ষমতা তাঁহার হস্তেই ছল। সম্ভবত 
কান্তদেবের পরে তাঁহার রাজ্যে চন্দ্রবংশীয়দের ক্ষমতা প্রাতাষ্ঠিত হইয়াছল। 
EP: LG 

|| 

ব্েলোক্যচন্দ্র যে একজন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন সে সম্বন্ধে 
সন্দেহ নাই। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে ত্রৈলোক্যচন্দ্র একজন সামন্ত রাজা 
1ছলেন। কারণ তাহার পঢ়ত্র শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে তাঁহাকে কেবলমাত্র মহা- 
রাজাধিরাজ বলা হইয়াছে, অথচ শ্রীচন্দ্রকে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহা- 
শলাখয়াছেন যে, চন্দ্ররাজাদের তাম্রশাসনে কেবলমাত্র শাসনদাতাগণকেই এই 
শেযোল্ত উপাধি দেওয়া হইয়াছে। অন্য সকল রাজাকে কেবল 'মহারাজাধিরাজ” 
বলা হইয়াছে। চৌধুরণ সাহেবের মতই সঙ্গত বলয়া মনে হয়। 

ব্ৈলোক্যচন্দ্র একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং গৌড়রাজের সহিত 
বিবাদে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।- শ্লীহট্র জিলার অন্তর্গত পাঁশচমভাগ 
গ্রামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ব্রৈলোক্যচন্দ্রও সমতট 
(ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জিলা) জয় করিয়াছিলেন। ইহার রাজধানী ক্ষীরোদা 
নদীর তণরাস্থত দেবপর্বতে। তাঁহার সৈন্যেরা কান্বোজগণের সম্বন্ধে বহং 
অদ্ভূত সংবাদ শানয়াছল। ইহা; হইতে মনে হয় যে, এ সময় কাম্বোজেরা 
গৌড় আধিকার করে এবং তাহার ফলে বহ: লোক গৌড় হইতে পলাইয়া 
সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্বোন্ত (পঃ ৪৭) রাত-বংশ ও ভবদেবের 
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ক্ষীরোদা নদা পাঁরবেষ্টিত দেবপর্বত এই বংশের 
(এবং এই সময়ে সমতটের) রাজধানী ছিল। নিলোক্যচন্দ্র সম্ভবত এই 
বংশের অধিকৃত সমতট রাজ্য জয় করেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে গোঁড়ের 
কাম্বোজ রাজগ্রণের সহিত বিবাদই তাঁহার তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে। 
পাশ্চিমভাগ তাম্ শাসনের অষ্টম শ্লোকে ব্রৈলোব্যচন্দ্রের দিগ্বিজয় বার্ণত 
হইয়াছে। তাঁহার বিজয়ী সৈনোরা বঙ্গদেশের কৃষণাশখারণ গ্রামের বিখ্যাত 
দাধভোজন ও বিন্ধাপর্বতের শরুজ্গানদীর জল পান কাঁরয়া কাবেরী নদী 
ও মলয় পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার মূলে কোন এতিহাসিক 
সত্য নাই, তবে ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে হ্ৈলোক্যচন্দ 
একজন পরীক্রান্ত স্বাধীন রাজা 1ছলেন। 

এই তাগ্রশাসনে ব্রৈলোক্যচন্দ্রের রানী কাকার উল্লেখ আছে। অন্যান্য 
তাগ্রশাসনে এই রানীর নাম কাণ্চনা। 

ট্িলোক্যচন্দ্রের পরে তাঁহার পান্র শ্রীচন্দ্র রাজা হন এবং পরমেশ্বর 
পরমভাট্টারক মহারাজাধরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজধানী ছল 
দবক্লমপঢ়ুর। তানি অন্ততঃ ৪৪ (মতান্তরে ৪৬) বৎসর রাজত্ব করেন। 


৮০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


শ্রীচন্দ্রের রানীর নাম ছিল বসুমতী শ্রীচন্দ্রের রাজ্যের পঞ্চম সং- 
বৎসরে শ্রীহট্র তাম্রশাসন হইতে জানা বায় যে, তান শ্রীহট্রপ্রদেশও জয় 
কাঁররাছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈলোক্যচন্দ্রের রাজত্ব- 
কালেই চন্দ্ররাজ্য বিশেষ শক্তিশালন হইয়া উঠিয়াছিল। শ্ৰীহট্ট হইতে অগ্রসর 
হইয়া শ্ৰীচন্দ্ৰ কামরূপও জয় করিয়াছলেন। তাঁহার বংশধরগণের তাম্রশাসনে 
ডীল্লখিত হইয়াছে যে, তান গৌড় ও প্রাগূজ্যোতিষ (কামরূপ) রাজ্যের 
সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গোপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন। সম্ভবত এই গোপাল পালরাজ দ্বিতীয় গোপাল এবং শ্রীচন্দর 
তাঁহাকে রাজ্যলাভে সাহায্য করয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের পদুত্র কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা 
তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, শ্রীচন্দ্র পৃথবশপাল ও গোবর্ম রাজাকে 
পরাজিত কারয়াছিলেন এবং রত্রপালকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া পূর্ব 
প্রাতশ্রণাত পালনের জন্য তাঁহার রানীকে ফরাইয়া 'দিয়াছিলেন। গোবর্ম 
সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। পৃথবীপাল পালবংশীয় কোন সামন্তরাজ 
হইতে পারেন।৯ রক্সপাল কামরুপের রাজার নাম। 

নারায়ণপালের রাজত্বের শেষভাগে পালরাজ্য খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে, 
ফলে এই সদযোগেই নৈলোকাচন্দ্র পূৰ্ববষ্গে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
সুতরাং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ যে গোঁড়রাজাদের সাহত যুদ্ধ করিয়াছিলেন 
বাঁলয়া তাঁহাদের! তাগ্রশাসনে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা নারায়ণপাল ও 
তাহার পরবর্তী পালরাজগণ এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ 
পালরাজগণ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন এবং গোঁড়েশ্বর বলিয়া আভহিত 
হইতেন। পালরাজ দ্বিতীয় গোপালের রাজ্যারস্ভে যে কুমিল্লা জিলা তাঁহার 
রাজ্যভুন্ত ছিল এ জিলার চাঁন্দমা থানার মন্কুক্‌ গ্রামে প্রাপ্ত একটি মৃর্তর 
পাদপাঠে তাঁহার প্রথম রীজ্যবর্ষের লিপি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। 
*তরাং তাঁহার সাঁহত শ্রীচন্দ্রের সংঘর্ষ হইয়াছিল এইরূপ অন্মান করা 
যাইতে পারে, কারণ এ অঞ্চল শ্রীচন্দ্ের রাজ্যেরও অন্তভুন্ডি ছিল। কিন্তু 
পবেহি বলা হইয়াছে যে দশম শতাব্দীতে কাম্বোজগণ গোঁড়ে, অর্থাৎ 
উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে রাজত্ব কারিতেন এবং তাঁহাদের রাজারাও গোঁড়পাঁত 
বাঁলয়া আভহিত হইতেন। সুতরাং গোঁড়রাজগণ যে কা্বোজরাজকে সূচিত 
কাঁরতে পারে এ সম্ভাবনাও আছে। ইহা অনুমান কাঁরলে বালিতে হইবে 
যে, যে গোপালকে শ্রীচন্দ্র ?িংহাসনে পননঃপ্রাতাষ্ঠত করিয়াছিলেন তান 
সম্ভবত কাম্বোজগণ কর্তৃক গোঁড়রাজ্য হইতে বিতাড়িত পালরাজ দ্বিতীয় 
গোপাল ৷ সুতরাং চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ পালরাজগণ অথবা কাদ্বোজবংশীয় 
বলা যায় না। দ্বিতীয় গোপাল যে অন্ততঃ কিছুদিন উত্তরবঙ্গে রাজত্ব 
কাঁরয়াছলেন জাজিলপুরে প্রাপ্ত তাঁহার ষষ্ঠ রাজ্যান্কে উৎকণর্ণ তান্রশাসনই 


১1 History of Ancient Bengal, by R. C. Mazumder Pp. 180 F- N: 197. 
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তাহার প্রমাণ। কিন্তু তিনি রাজ্য্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং  শ্রীচন্দ্র তাঁহাকে 
পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভব কাম্বোজরাজকে পরাজিত 
কাঁরয়াই তানি দ্বিতীয় গোপালকে হৃত রাজ্যে পুনঃপ্রাতা্ঠত কাঁরয়াছিলেন।: 
সতরাং এক্ষেত্রে চন্দ্ররাজগণের শব্দ কান্বোজের গৌড়রাজ, পালরাজ নহেন, 
এই অনুমানই যান্তিসঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। অবশ্য ইহাও অসম্ভব নহে 
যে শ্রীচন্দ্র নিজেই গোপালকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজপদে 
প্রাতীষ্ঠত করেন। মোটের উপর শ্রীচন্দ্র যে বাংলায় প্রাধান্য স্থাপন করিয়া- 
1ছলেন তাহা ধারয়া লওয়া যাইতে পারে। শ্রীচন্দ্রের শ্রীহট তাম্রশাসনে, উত্ত 
হইয়াছে যে তিনি যমন যেবন) শক, হণ ও উৎকল দেশের যুদ্ধে তাঁহার 
বণরত্ব প্রদর্শন করিয়া রণদেবতাগণের সন্তোষবিধান করিয়াছলেন। ইহা 
কাঁবর উীন্ত বাঁলয়া গ্রহণ করিলেও শ্রীচন্দ্র যে একজন পরাক্রান্ত রাজা 
ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজ্যকালের ছয়খানি তাম্রশাসন 


1বাশল্ট প্রমাণ। 

শ্রীচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পাত্র কল্যাণচন্দ্র রাজা হন এবং অন্ততঃ 
২৪ -বংসর রাজত্ব করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র তারের ন্লেচ্ছ এবং গৌঁড়াদগকে 
পরাজিত কাঁরয়াঁছলেন। [তান কামরুপেও য্্ধ করিয়াছিলেন। কল্যাণচন্দের 
পরে তাঁহার পত্র লডহচন্দ্র অন্ততঃ ১৮ বংসর রাজত্ব করেন। তৎপরে 
লডহচন্দ্রের প্র গোবিনচন্দ্র রাজা হন। চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল তাঁহার 
রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। চোলরাজের তাগ্রশাসনে 
গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য 'আবিরাম বর্ষা বারাসিন্ত বঙ্গাল দেশ’ বালয়া আভাহত 
হইয়াছে। বঙ্গালদেশ বাঁললে, সাধারণত পর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বদবায়। এই- 
খানেই যে চন ংশীয়েরা রাজত্ব কারতেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
চোল রাজার তাম্নশাসনে বলা হইয়াছে যে, চোল সেনাপাঁতর সাহত যনদ্ধে 


গোঁবন্দচন্দ্র পরাস্ত হন এবং তে রয় 
করেন। ইহা পরে পালবংশীয় রাজা মহাপালের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইবে 


গোঁবন্দচন্দ্র অন্ততঃ ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। 
গোবন্দচন্দ্ের পরে এই রাজবংশের সম্বন্ধে সঠিক কোন বিবরণ জানা 
যায় না। গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক পশ্চিম বঙ্গের রাজা মহাপালের মৃত্যুর 
পর পালরাজবংশের কথা পরবর্তী" অধ্যায়ে ববৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
তাঁহার পত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্ব- 
কর্ণকর্তৃক পশ্চিম বঙ্গ আক্রমণ এবং সম্ভবত ইহার 


রূ উল্লেখ আছে। প্রথমোন্ত লাঁপতে 


৮২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বলা হইয়াছে যে কর্ণের ভয়ে বশ্গ ও কাঁলঙ্গের রাজারা সর্বদা কম্পমান 


থাঁকতেন। অধ্যাপক মিরাশি দ্বিতীয় লিপিখানির ২৩ সংখ্যক শ্লোকের 
মে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে কর্ণ দাক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের 
রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এই রাজা সম্ভবত গোবিন্দচন্দর 
অথবা তাঁহার পরবর্তী রাজা । এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরলে বলতে হয় 
যে কর্ণের আক্রমণের ফলেই চন্দ্রবংশ ধ্বংস হয় এবং পৃববিজ্গে বর্মরাজ্য 
প্রাতাষ্ঠত হয়। একাদশ পরিচ্ছেদে বর্মরাজবংশ-প্রসঙ্গে ইহা বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচিত হইবে। 
শ্ৰীচন্দ্ৰ হইতে গোঁবন্দচন্দ্ পর্যন্ত চারজন রাজার রাজত্বকালের যে 
উধতিন সংখ্যা তাশাসনে উ্ হইয়াছে তাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইহা হইতে অন্যমান করা যায় যে তাঁহারা প্রায় ১২০ বৎসর! রাজত্ব করেন। 
১০১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার অল্প পূর্বেই গোবিন্দচন্দ্র চোলসৈন্যন্বারা 
পরাজিত হন। সতরাং শ্রীচন্দ্র দশম শতকের প্রথমে এবং তাঁহার পিতা 
নবম শতাব্দীর শেষ পাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন এরূপ 
মন্মোন করা যাইতে পারে। রাজেন্দ্র চোলের ষষ্ঠবর্ষে (১০১৮ গ্রীঃ) উৎকার্ণ 


করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। এই সময় বিবেচনা কারলে চন্দুবংশাঁয় শেষ 
পাঁচজন রাজা আনুমানিক ৮৭৫ হইতে ১০৩৫ মোটামুটি ১৬০ বৎসর 
বাহ করেন, এরুপ বলা যাইতে পারে। গড়পড়তা তন পুরুষের জশবনকাল 
একশত বৎসর ধারলে ইহা খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না" 

নারায়ণপালের রাজত্বে (৮৫৪-৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) যে পালসাম্রাজ্যের চরম 
দরবস্থা ঘাটয়াছিল তাহা প্বেই উল্লাখত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ববঙ্গ, 


প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বঙ্গাল দেশেই প্রথম রাজ্য তত ডল অতএব 
বংগাল পালগণের পিতৃরাজ্য ছিল এরুপ অন্দমান করা যাইতে পারে। 
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*সৃতরাং মহীপাল যে-অনাঁধকারা চন্দ্রবংশ দ্বারা বিলনৃপ্ত পিত্রাজ্য_ বঙ্গাল 
“(বা তাহার অধিকাংশ) পুনরায় অধিকার কাঁরয়াছিলেন সম্ভবত মহাপালের 
তাম্রশাসনের উীন্ত ইহাই ইঙ্গিত কাঁরয়াছে। মহাপাল সম্ভবত চন্দ্রবংশ 
একেবারে ধংস কাঁরতে পারেন নাই। অবশ্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে 
বর্মবংশীয় রাজগণই চন্দ্রংশীয় রাজগণকে পরাজিত কারয়া তাঁহাদের 
রাজ্য অধিকার করেন। 

পালসগ্রাট নারায়ণপালের রাজত্বের শেষভাগে ন্রৈলোক্যচন্দ্র স্বাধীন 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচন্দ্র নারায়ণপালের পৌন্র গোপালকে স্বীয় রাজ্যে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং নারায়ণপালের রাজত্বের শেষভাগ 
হইতেই পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পালগণের পারিবর্তে চন্দ্রবংশীয়েরা রাজত্ব 
করেন। সুতরাং অন্তত কিছুকাল পর্যন্ত পালরাজ গোপাল চন্দ্রবংশের 
প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন এরূপ মনে করা যাইতে পারে। 

বাংলার এই শীন্তশালী চন্দ্ররাজবংশের কথা কিছ্নাঁদন পূর্বেও 
বিশেষভাবে জানা ছিল না। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলা 
দেশ) কয়েকখাঁন তাগ্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়, বাংলার ইতিহাসের একাঁট 
বিস্মৃত অধ্যায় পুনরায় আমরা জানতে পারিয়াছি। 

ন্দ্বংশীয় ও সমসামায়ক পালরাজগণের নাম ও আন্মমানক রাজ্যকাল 


শনম্নে লাঁপবদ্ধ করা হইল_ 


চন্দ্রবংশ 


১। ব্ৈলোক্যচন্দ্ ৮৭৫-৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ 
২। শ্ৰীচন্দ ৯০৫-১৫৫ » 
৩। কল্যাণচন্দ্ ৯৫৫-৯০৫ ৯ 
৪1 লডহচন্দ্র ১৮৫-১০১০  » 
€&। গোবিন্দচন্দ্ ১০১০-১০৩৫ » 
পালবংশ 

১। নারায়ণপাল ৮৫৪-৯০৮ 

২ই। রাজ্যপাল ৯০৮-৯৪০ 

৩। (দ্বিতীয়) গোপাল ৯৪০-৯৬০ 

৪। (দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল ৯৬০-৯৮৮ 

৫। মহীপাল ৯৮৮-১০৩৮ 


লামা তারনাথের মতে পালরাজগণের পূর্বে বঙ্গাল দেশে এক চন্দ্রবংশ 
রাজত্ব কারত। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 
তবে পালবংশের পূর্বে চন্দ্র উপাধিধারা প্রায় ২০ জন রাজা যে দাঁক্ষণ 
বঙ্গোর সাঁমলীহত আরাকানে রাজত্ব কারতেন অনা ও তামশাসন হইতে তাহা 
নিশ্চিত জানা যায়। 

এই সমুদয় বিভিন্ন চন্দরবংশীয়দের মধ্যে কোন যোগসংত্র বা সম্বন্ধ 
“ছিল কিনা তাহা জানবার উপায় নাই। খুব সম্ভবত পর্ব পাকিস্তানের 


৮৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


(বর্তমান বাংলা দেশের) বাখরগঞ্জ জিলাস্থিত চন্দ্রদ্বীপ প্রাচীন বিস্মৃত 
কোন চন্দ্রবংশের স্মৃতি বহন কাঁরতেছে। 

__ উল্লিখিত আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় গোপাল 
ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে পালরাজ্য তিনাঁট প্রধান ভাগে বিভন্ত 
হইয়াছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গ অথবা বঙ্গাল দেশে চন্দ্রবংশগয় রাজ্য, 
পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়া বরেন্দ্র অথবা গোঁড়ে কাম্বোজবংশয় রাজ্য 
এবং বিহার অর্থাৎ অঙ্গ ও মগধে পালবংশীয় রাজ্য। এতদ্ব্যতত পশ্চিমবঙ্গে 
আরও দই একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, তাহা পরে আলোচিত হইবে। 
এই সময় পালরাজগণের পিতৃভুমি বিশাল বাংলা দেশে তাঁহাদের কোন 
“প্রাধান্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে রাজ্যপাল ও দ্বিতীয় গোপাল যে 
িছ,কালের জন্য উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থান অধিকার কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন শিলালিপি ও তাগ্রশাসন হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। 
চন্দেল্লর ও কলচ্যার রাজগণের প্রশাস্তিতে যে বঙ্গ. বঙ্গাল, গৌড়, 
রাঢ়া, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যজয়ের উল্লেখ আছে, তাহা খুব সম্ভবত এই সমুদয়: 
স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের সম্বন্ধে প্রযোজ্য । ] 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য 


১। মহীপাল 

দশম. শতাব্দীর শেষভাগে যখন পালরাজবংশ দড্দশা ও. অবনতির 
চরম সাঁমায় পেপছিরাছিল, তখন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পনর মহীপাল পিতৃ 
বসংহাসনে আরোহণ করেন (আঃ ৯৮৮ গ্রীঃ)। তাঁহার অর্ধশাতাব্দীব্যাপী 
রাজত্বকালে পালরাজবংশের সৌভাগ্যরাব আবার উদিত হইয়াছিল।. তিনি- 
বাংলায় বিলপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার ও পরায় পালসাম্াজ্য প্রতিষ্ঠা কার্য়া- 
যে অতুল কণীর্ত অর্জন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে তাঁহাকে চিরম্মরণীয় 
কারয়া রাখিয়াছে। বাংলাদেশ ধর্মপাল ও দেবপালের নাম ভুলিয়া গিয়াছে, 
মহণপালদশীঘ ও মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘ এবং মুর্শিদাবাদ জিলার 
মহণপাল, বগুড়া জিলার মহণপঢুর, দিনাজপুর 'জ্লার মহা সনেতোষ ও 
রঞগপনরজলার মহণগঞ্ প্রভাত স্থান আজিও মহাঁপালের স্মণত বক্ষ 
কারতেছে। মহণপালের নামে গাথা বোড়শ শতাব্দাতেও বঙগাদেশে,প্রচলত 

ছিল। কারণ টৈতন্যভাগবতে ইহার উল্লেখ আছে! জরি 
= নিকটবতা্ট বাঘাউরা ও নারায়ণপর গ্রামে একটি বিষ্ণু ও: 
একটি গণেশ ম্তির গাদপাঁঠে ষথারমে তৃতীয় চতুর্থ সংবংসরের উৎকাণ' 
মহণপালের দুইখানি লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, সিংহাসনে আরোহ্দের 
দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি পর্ববঞ্গ প্রনরধিকার কারিয়াছলেন। উত্তর 
বা পাঁশিমবঞ্গ জয় না করিয়া তান পর্বচ্গে যাইতে পারেন নাই। তাহার 
রাজত্বের নবম বৎসরে. উৎকীর্ণ বাণগড়ীলীপি হইতে প্রমাণিত: হয়, যে, 
রাজ্যারম্ভেই তানি: উত্তর ও গববিঙ্গ 


উত্তরবঞ্গ তাঁহার অধীন ছিল। সুতরাং রাজ্যার 
করা যাইতে পারে। বেলাব তাগ্রশাসন 


মস্তকে চরণপদ্ম 
হইয়াঁছলেন।” সভাকাবর এই উ্ভি য়ে ওতি- 


শালা সুর পরি ভারতের ধার উন তাজ 
অধ লে এবং তাঁহাদের প্রচণ্ড ও প্রকাশ্ড নৌবাহিনী রচ্যোপসাগরের 


৮৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


পরপারে সংমান্রা ও মলয় উপদ্বীপের বহু রাজ্য জয় কাঁরয়া দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিপুল বাণিজ্য-ভাণ্ডারের স্বর্ণদ্বার তাঁহাদের সম্মখে উন্মনন্ত 
করিয়া দিয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য ও অতুল এ*বর্ষের অধিকারী রাজা 
রাজেন্দ্রচোল শিবের উপাসক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্য পাঁবন্র কারবার 
উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল আনয়ন কারবার জন্য তান এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ 
করেন। তাঁহার সেনাপাঁত বঙ্গের সীমান্তে উপাঁস্থত হইয়া প্রথমে দণ্ড- 
ভুন্তিরাজ ধর্মপাল ও পরে লোকপ্রাঁসদ্ধ দক্ষিণ রাঢের আঁধপাঁত রণশূরকে 
পরাজিত কিয়া এই দুই রাজ্য অধিকার করেন এবং বঙ্গাল দেশ আক্রমণ 
করিয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। তারপর শীন্তুশালী মহাপালের 
সহিত যুদ্ধ হইল। মহাপাল ভাত হইয়া রণস্থল ত্যাগ কারিলেন। তাঁহার' 
দুমদি রণহস্তী, নারীগণ ও ধনরত্ব লুন্ঠনপূর্বক চোলসেনাপাঁত উত্তর রাঢ় 
অধিকার করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। 

দাক্ষিণাত্যের একজন বিদেশী লেখক একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে 
বঙ্গদেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ কাঁরতেন, 
রাজেন্দরচোলের তির্মলয়ালীপর 'নম্নোধৃত অংশে এই আঁভযানের বর্ণনা 
হইতে তাহা বুঝা যাইবে। 

“্লীরাজেন্দ্রচোলদেব তাঁহার সমরপট; সৈন্য দ্বারা (ঁনন্নোন্ত দেশসকল) 
অধিকার করিয়াছেন।...তন্দবৃত্তি ভাষণ যুদ্ধে ধর্মপালকে নিহত কাঁরয়া 
তান যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; সকলাদকে প্রসিদ্ধ তরুণ লাড়ম 
(দক্ষিণ রাঢ়া), সবেগে রণশুরকে আক্ৰমণ করিয়া যে দেশ অধিকার কাঁরয়া- 
ছিলেন ; বঙ্গাল দেশ যেখানে ঝড় বাঁষ্টর কোন বিরাম নাই ; এবং গজ 
পন্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবন্দচন্দ্র পলায়ন কাঁরয়াছিলেন ; 
কর্ণভূষণ, চর্মপাদুকা এবং বলয়বিভূষিত মহণপালকে ভীষণ সমর ক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন কারিতে বাধ্য করিয়া. যান তাঁহার অদ্ভূত বলশালী কারসমূহ এবং 
রত্মোপমা’ রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন ; সাগরের ন্যায় রত্রসম্পন্ন, 
উত্তির-লাড়ম (উত্তর রাঢ়া)”। 

টুই বিনা 'হইতর্ববিগ্হার বৈ ্রাজেন্দচোলের গজভিমনের সং 
পশ্চিমবঙ্গ মহীপালের অধীনে ছিল না। কারণ তন্দবদাত্ত বা দণ্ডভূত্তি 
দিয়ালে ভাষালৈ মণল দানা রানাইন্দই দেশে বাসে 
ধর্মপাল ও রণশূর রাজত্ব করিতেন। উত্তর রাঢ়ের রাজার নামের স্পষ্ট 
উল্লেখ না থাকলেও ইহা যে মহাপালকে সুচিত করিতেছে এরূপ অনুমান 
অসঙ্গত নহে। অধ্যাপক নীলকান্ত শাস্তী এই লিপি হইতে সিদ্ধান্ত 
কাঁরয়াছেন যে পূর্বোন্ত রাজগণ মহাপালের প্রভূত্ব স্বীকার কাঁরতেন এবং 
একে একে এই সামন্ত রুজিগণকে পরাজিত কাঁরয়া চোল-সেনাপাঁতির 
মহীপালের সাঁহত সম্মুখ সমরে তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ইহা 
সঙ্গত ব্যাখ্যা বািয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যখন মহাঁপালের পলায়নের 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে তখন তাঁহাকে বন্দী করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 


মহাীপাল va 


চোলরাজের সভাকাব এই অভিযানের যে বর্ণনা দিয়াছেন. তাহাতে 
অনুমিত হয়, গঞ্গাজল সংগ্রহ করা ছাড়া ইহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। 
তামিল এঁতহাসকগণও স্বীকার করেন যে, এই অভিযানে আর কোনও 
স্থায়ী ফল লাভ হয় নাই। চোল প্রশাস্ততে বাংলায় চোলরাজ্যের প্রভূত্ব বা 
প্রাতণ্ঠার কোন উল্লেখ নাই ; কেবল বলা হইয়াছে, চোল-সেনাপাঁত বাংলার 
পরাজিত রাজন্যবর্গকে মস্তকে গঞ্গাজল বহন করিয়া আনিতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন ইহা সত্য হইলে বাঁতে হইবে যে. পৃথিবীতে অন্ধ ধর্ম- 


রাজাকে গণ্গাজল দিতে অদ্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা চোল প্রশস্তিকার 
বলেন নাই, এবং ইহা স্বভাবতই বিশ্বাস করা কঠিন। তাং ইহার জন্য 


মহীপাল করছেন যে, পালরাজ মহশীগাল- চোলসৈনাকে পৃরাদ্ত যন 


ধা (কাত হন করা কঠিন।'কারণ-চোল ও করি দিন 
দেশ৷ সম্ভবত প্রতাহারর পাল কর্তৃক রাষ্্রকন সৈন্যের পরাভবের 
দেশ। সম্ভব ইত করা হইয়াছে; কারণ রা্্রকটেগণ কণি দেশে 
রাজত্ব কাঁরতেন 

প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ফলাফল যাহাই হউক 


কনা. তাহা সঠিক জানা যায় না। 
মহশীপালের পিতা ও পিতামহ মগধে রাজস্ব কাঁরতেন। কিন্তু ীাথলাও 


(ত্র বহার) মহাপালের রাজাভুত্ত ছিল সম্ভবত মহীপাল নিজেই সালা 
কাঁরয়াছিলেন। 
জয় সার নিকটবর্তী প্রাচীন বৌদ্ধতীর্ঘ সারনাথে ১০৮৩ সম্বতে 


৬৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 
(১০২৬ ' ্রষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে 


গোড়াধপ মহাপালের আদেশে তাঁহার অন শ্রীমান শ্থিরপাল ও 


মহাঁপাল জয় করেন। কিন্তু ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অন্তত বারাণস গার 
পরায় অধিকার করিয়াছিলেন। যে সমুদয় প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে 


গাঙ্গেয়দেব অঙ্ঞদেশের অধিপাঁতকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে 
অঙ্গ দেশের অধিপাঁত ছিলেন মহণপাল। 

মহীপালের রাজত্বকালে আর্ধাবর্তের পশ্চিমভাগে বড়ই দুদিন 
উপস্থিত হইয়াছিল। গজনীর সলতানগণের পঢ়নঃপঢ়নঃ ভারত আক্রমণের 


মহীপাল "= ৮৯ 


একযোগে তাহাঁদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও কোন ফল লাভ কাঁরতে 
পারেন নাই। এই বিধর্মী বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য 
মহীপাল কোন সাহায্য প্রেরণ করেন নাই এজন্য কোন কোন এতিহাসিক 
তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। প্রখ্যাত ও প্রবীণ এঁতিহাসিক রমাপ্রসাদ 
চন্দ তাঁহার বিখ্যাত 'গোঁড়রাজ মালা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “মহাঁপাল যে 
সমরানডুরাগী শশাঙ্ক, ধর্মপাল এবং দেবপালের ন্যায় উচ্চাভিলাষী ছিলেন 
না. শান্তই ভালবাসতেন এইরূপ মনে কারবার যথেষ্ট কারণ আছে।” 
অতঃপর সুলতান মামুদ কর্তৃক পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রের মান্দরাদ ধংস এবং 
সমৃদ্ধ নগরানিচয়ের লন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন ৪ “এই 
ঘোর দ্যার্দনে উত্তরাপথের পূবাধের্বর আঁধপাঁত গৌড়াঁধপ মহীপাল কি 
কারিতেছিলেন?” 


? 
মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গোঁড়াধিপ মহীপালের ওদাসীন্যের আলোচনা 
গৌঁড়পাঁতির কবল হইতে) বরেন্দ্র উদ্ধার করিবার পর মহণপালের বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইয়াঁছল ; এবং অশোকের ন্যায় মহাঁপালও যদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ 
কাঁরয়া পরাহিতকর এবং পারন্রিক কল্যাণকর কর্মানয্ঠানে, জীবন উৎস 
কাঁরতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।” কিন্তু মহীপালের ইতিহাস সম্যক্‌ 


হার হইত। এমতাবস্থায় সুদূর পণ্নদে সৈন্য প্রেরণ করা তাঁহার পক্ষে 
হাবশেষ না জানিয়া মহপালকে ভার; কাপর অথবা দেশের প্রাত করত বা- 


পাঁরচয় দিতেছে। পালরাজ্যকে আসন্ন ধ্বংস রয় 
বঙগাদেশের পর্ব সীমান্ত হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ও মাথলার় 


রক্ষণে যত্নশীল ছিলেন। সারনাথ-লীপতে শত শত কীর্তি নির্মাণ এবং 
অশোকদ্তূপ “সাচ ধ্মচ” ও “ভঙ্ট-মহাস্থান”" “শৈলাবানার্মত-গন্ধকূটগি” 
প্রভাত প্র প্রাচীন বৌদ্ধ কণীর্তার সংস্কারসাধনের উল্লেখ আছে। 


৯০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


এতদ্যতাঁত মহাঁপাল আশ্মিদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারের জাঁর্ণেদ্ধার 
এবং বদ্ধগয়ায় দুইটি মন্দির নির্মাণ করেন। কাশীধামে নবদুগর প্রাচীন 
মন্দির ও অন্যান্য হিন্দ; দেবদেবার মান্দিরও সম্ভবত তান নির্মাণ করেন। 
অনেক দীর্ঘকা ও নগরী এখনও তাঁহার নামের সহিত বিজাঁড়ত হইয়া 
আছে এবং সম্ভবত তিনিই সেগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। এই অধ্যায়ের 
প্রাস্ভেই এগ্দালর উল্লেখ করা হইয়াছে। সারনাথে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও 
জীর্ণমন্দির সংস্কারের কথাও পর্বে বলা হইয়াছে। মহণপাল বারাণসী 
ধামে ঈশান (শিব) ও চিনরঘণ্টার (দুর্গার) অন্দিরাদি (কাঁতি'রত্বশতানি) 
প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছলেন ; মগদাবের সোরনাথের) ধর্মরাঁজকা বা 
অশোকস্তূপ এবং অশোকের স্তম্ভের শীীস্থত 'সাঙ্গধমণক্রের, জীর্ণ 
সংস্কার করাইয়াছিলেন ; এবং অভিনব “শৈলগন্ধকুটী” নিৰ্মাণ করাইয়া 
ছিলেন। মহাপালেয় রাজ্যের একাদশ সম্বৎসরে উৎকীর্ণ দুইখানি শিলা- 
লিপিতে অগ্নিদাহের| পর নালন্দার একটি মন্দিরের সংস্কার এবং বোধগয়াতে 
দুইটি মন্দির নির্মাণের উল্লেখ আছে। 


দ্বারাই তাহা সাধিত হইয়াছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। 
মোটের উপর মহাঁপালের রাজ্যে বাংলায় সকল দিকেই এক নূতন জাতয় 
জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। 

মহীপালের ইমাদপ্ররে প্রাপ্ত লিপি তাঁহার রাজত্বের ৪৮ বৎসরে 
লাখত। সুতরাং অনুমিত হয় যে, তানি প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল রাজত্ব 
করেন আঃ ৯৮৮-১০৩৮ ্রীন্টাব্দ)। জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে 

«কয রাজা দুর্লভ এক স্বয়ন্বরসভায় অঙ্গ, কাশী, অবন্তী; চেদী ও 
মথনরা এবং কুর; ও হ;নদেশের রাজাকে পরাজিত করিয়া রানাঁ দুলভ- 
দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দুললভ আন[মানিক ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে অনহিল 


অঙ্গদেশের রাজা নিশ্চয়ই অহাঁপাল। অতএব হেমচন্দ্রের কাহিনী সত্য হইলে 
রাজা মহাপালের জীবনের একটি নূতন ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। 


২। বৈদেশিক আক্রমণ ও অন্তব্বিজ্রোহ 
মহাঁপালের পর তাঁহার পত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 
অন্তত ১৫ বংসর রাজত্ব করেন (আঃ ১০৩৮-৫৪ শ্রীঃ)। কেম্ব্ৰিজ বিশব- 
Se ‘পণ্চরক্ষা’-নামক গ্রন্থের পুথি নয়পালের Nese 
আদেশে লিখিত হইয়াছিল। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পত্র কর্ণ অথবা 
লক্ষনীকর্ণের আঃ ১০৪১-১০৭০ শ্রীঃ) সহিত সাদদরীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধই 
তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। তিব্বতাঁয় গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিস্তৃত 


বৈদেশিক আক্ৰমণ ও অন্তার্বদ্রোহ ৯১7 


বিবরণ পাওয়া যায়। কর্ণ মগধ আক্রমণ করিনা নয়পালকে পরাজিত করেন 
প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া মান্দরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ 
আচার্য অতীশ অথবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তখন মগধে বাস করিতোছলেন। 
[তান প্রথমে কোন প্রকারে এই যুদ্ধব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু 
পরে যখন নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করিয়া কলচ্ারসৈন্য বিধন্ত করিতে- 
ছিলেন, তখন দীপঙ্কর! কর্ণ ও তাঁহার সৈন্যকে আশ্রয় দেন। তাঁহার চেষ্টায় 
উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। দীপঙ্করের জীবনী একবিংশ 
পারচ্ছেদে বার্ণত হইয়াছে। প্রচালত কাহিনী অন[সারে কর্ণের সাঁহত 
নয়পালের সন্ধি হওয়ার পরেই দাপত্কর৷ তিব্বত গমন করেন। এই ঘটনার 
তারিখ সম্বন্ধে বহ মতভেদ আছে_-১০৩৮ হইতে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
প্রীতি বংসরই কোন না কোন মত অনুসারে অতীশ তিব্বত যাত্রা করেন। 
কিন্তু ইহা যে নয়পালের রাজদ্বে_সম্ভবত ইহার প্রথমভাগে ঘটিয়াছিল 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নয়পাল কবে সিংহাসনে আরোহণ করেন ইহা 
পরে আলোচিত হইবে। কিন্তু দপচ্করের চেষ্টায় যে সন্ধি হয়, তাহা 
(১০৫৪-৭২ খ্রীঃ) কর্ণ পুনরায় বাংলা দেশে যুদ্ধাভষান করেন। এই 
যুদ্ধেও কর্ণ প্রথমে জয়লাভ করেন। বারভূম জিলার অন্তর্গত পাইকোর 
কটি শিলাস্তম্ভের গান্রে কর্ণের একখানি {লিপি উৎকীর্ণ 
আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তান পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ অধিকার 
কারয়লাছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তৃতীয় বিগ্রহপাল কর্তৃক পরাজিত হন। 
তৃতীয় বিগ্রহপালের লাহিত কর্ণের কন্যা যৌবনপ্রীর! বিবাহ হয়। সম্ভবত 
এই বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে সান্ধ স্থাঁপত হয়। কেহ 
কেহ মনে করেন যে পাইকোর স্তম্ভাঁলাঁপ এই বৈবাহিক জম্বন্ধের স্মাত- 
চিহুরুপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা কর্ণের বজ্গদেশের এই অংশ 
জয় করার সিদ্ধান্ত য্যাতিযুন্ত নহে। 


১০৬৪ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে কোন সময়ে) এবং দাঁক্ষণে চাল,ক্য এবং 
পরাসর রাজার সাহতও তাঁহার সংঘর্ষ হয়। সৃতরাং পাইকোর শিলালিপি 
অনুযায়ী কলচযাররাজ কর্ণকর্তৃক রাঢ়দেশের কোন অংশ অধিকৃত হইলেও 
তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। 


প্রতিষ্ঠা করেন। দিনাজপুর জিলার রানী শাঁকাইল থানার অন্তর্গত 
রামগঞ্জের নিকটে প্রাপ্ত একখানি তাগ্রশাসন হইতে ইহার বিবরণ পাওয়া: 


৯২ বাংলা দেশের হীতহাস 


যায়। এই তাগ্রশাসনখানি দ্বারা মহামান্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ ৩৫ সম্বসরে 
কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভূঁমিদান করেন।  তাশ্রশাসনখানির নিম্নে বংশাবলী 
দেওয়া হইয়াছে ঃ 


ধূর্ত ঘোষ ও বাল ঘোষ যোদ্ধা ছিলেন। ধবল ঘোষ সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে যে বার ও যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহার প্রতাপ জগতে গত 
হইত জেগতি গীত মহাপ্রতাপঃ)। [তান প্রবল আঁরকুলের বজ্রস্বরূপ 
ছিলেন এবং প্রবল শত্রুগণকে ধংস করিয়াছিলেন। যাঁদও ঈশ্বর ঘোষের 
একমাত্র উপাঁধ “মহামাণ্ডালক” তথাঁপ পরাক্লান্ত সম্রাটগণের তাম্শাসনে 
যে ভাষায় দানপত্র লিখিত হয় এই তাশ্রশাসন খাঁনতে তাহা আবকল নকল 
করা হইয়াছে অর্থাৎ 'রাজা-রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপন্র, কুমারামাত্য’ 
এবং অপর প্রায় ৫০ জন রাজকর্মচারীকে উদ্দেশ্য কাঁরয়া এই দানপন্র 
আরম্ভ করা হইয়াছে। স:তরাং ঈশ্বর ঘোষ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপাঁতিই 
ছিলেন। কিন্তু তিনি মহামান্ডীলক বাঁলয়াই পাঁরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ 
রাজার অধাীনতা স্বীকার করিতেন_ ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইহা 
স্মরণ করিলে তাম্রশাসনের শেষে যে াখিতি আছে সম্বং ৩৫-_ইহা 
তাঁহারই রাজ্য সম্বৎসর কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ 'তাঁন ৩৫ বংসর 
রাজত্ব করিয়াছেন অথচ রাজোপাধি ধারণ করেন নাই_সে যুগে, যখন; 
দ্রতবেগে রাজ্যের উত্থান পতন হইতেছে, তখন ইহা একট; অস্বাভাবিক 
বাঁলিয়াই মনে হয়। সম্ভবত এতাঁদন যে পালরাজবংশের অধানে তানি ও 
তাঁহার পূবপদুরুষ সামারক কর্মচারী ছিলেন সেই রাজারই সংবৎ ব্যবহার 
কাঁরয়াছেন। তবে এ সকলই অনুমানমান্র। 

ঈশ্বর ঘোষের রাজ্য কোথায় ছিল তাহাও নিশ্চিত জানা যায় না। 
রাজশাসন ঢেক্করী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে_ সুতরাং ইহাই তাহার রাজধানী 
ছল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । ঈশ্বর ঘোষ পূণ্য দিনে জটোদা নদীতে 
স্নান কাঁরয়া একট গ্রাম দান করিয়াছিলেন ইহাও তাগ্রশাসনে উল্লিখিত 
হইয়াছে সুতরাং ঢেুরী ও জটোদা নদী তাঁহার রাজ্যের অল্তভূর্তি ছিল এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিকা প্রাণে কামরূপে জটোদা নদীর কথা আছে। 
নগেন্দ্রনাথ বস; এইজন্য টেক্করী আসামে ছিল এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
কন্তু রামচাঁরত গ্রন্থে রামপালের সামন্তবর্গের মধ্যে ঢেক্করীর মহাসামন্ত 


বৈদেশিক আক্ৰমণ ও অন্তর্বিদ্রোহ ৯৩. 


রাজা প্রতাপাঁসংহের নাম পাওয়া যায়_ইনি মণ্ডলাধপাতি ছিলেন।, 
তরাং ঈশ্বর ঘোষের অনাঁতকাল পরে ইনিই ঢেরুরীর মহামাণ্ডালক 
ছিলেন। এই ঢেক্করী কাটোয়ার নিকট বর্ধমান জিলার দক্ষিণ আউসগ্রাম 
বলয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন। ইহা খুবই সঙ্গত 
মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে পণ্দশ শতকের কাছাকাছ কোন 
সময়ে 'নার্মত ইছাই ঘোষের মন্দির (বর্ধমান জিলার অন্তর্গত গৌরাঙ্গপুরে)' 
এখনও দেখতে পাওয়া যায়। ঘনরামের ধর্মমঞ্গল কাব্যে লাউসেনের অপূর্ব 
কণীর্তিকলাপ বর্ণনার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, “অজয় ইছাই ঘোষকে জর কাযা 
তিনি বুঝাইয়াছেন বিকুমে তাঁহার সমকক্ষ নাই।” এই সমদ্দয় কাহিনী 
ও িংবদন্তীর ইছাই ঘোষ মহামান্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের ক্ষীণ প্রাতধানমাত্ 
এরূপ অন্মান করা খুব অসঙ্গত হইবে না। রামচারতে উল্লিখিত 
চৈকুরীরাজ প্রতাপাঁসংহের উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বর ঘোষের 
অল্পকাল পরেই ঢেন্করী তাঁহার বংশধরদের হস্তচ্যুত হয়। রামগঞ্জ 
তাগ্রশাসনের তারিখ সংবৎ ৩৫ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ইহাকে" 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 

পূর্ববঙ্গে দুইাট স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্মবংশীয় রাজগণ 
বিরুমপ:রে রাজধানী স্থাপিত করিয়া পূর্ববঙ্গের কতকাংশ শাসন করেন 
কুঁমিললা অঞ্চলে পাঁট্রকেরা নামে আর একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। কুলার 
£নকটবত+* পঁটিকেরা পরগণা এখনও এই প্রাচীন রাজ্যের স্মৃতি রক্ষা 
হা এই দুই রাজ্য সম্বন্ধে অন্যত্র শস্তারত আলোচনা করা 

|| 
পালরাজগণের এই আভ্যন্তারক দন্রঘস্থার সময় কর্ণাটের 
চালুক্যরাজগণ বাংলা দেশ আক্রমণ করেন। কল্যাণের চালক্যরাজ প্রথম 
'সোমেশ্বর (১০৪২-৬৮ খ্রীঃ), দ্বিতীয় সোমেশ্বর (৯০৬৮-৭৬ খ্ৰীঃ) এবং 
বিকুমাদত্যের (১০৭৬-১১২৭ খ্রীঃ) ‘লপিতে গোঁড় ও বঙ্গজয়ের উল্লেখ 
আছে। রাজকাঁব বহনের {বক্ধামাগ্কচারতে উত্ত হইয়াছে যে {বক্ৰমাদত্য 
তাঁহার পিতা প্রথম সোমেশ্বরের রাজ্যকালে 'দশ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া 
গোঁড় ও কামরূপ জয় করেন! ইহা হইতে অন্মামত হয় যে ১০৪২-০৬ 
গ্রীণ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশ পুনঃ পুন চাল-ক্যরাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়াছিল। ৯০৫৩ ত্রীষ্টাব্দের' পর্বেই এই আক্রমণ আরট্ভ হয় কারণ এ 
তারিখের কেলবাদি লিপিতে প্রথম সোমেশ্বর কর্তৃক বঙ্ঞজয়ের উল্লেখ 
আছে। 
সুযোগ পাইয়া উড়িষ্যার বাজগণও বাংলা আক্ৰমণ কারলেন। সোমবংশীয় 
রাজা মহাশিবগপ্ত যাতি গৌড় বঙ্গ ও রাঢ়ায় জয়লাভ ভ কাঁরয়াঁছলেন. এবং 


:৯৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রাজা উদ্যোতকেশরী গোঁড়ীয় সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের 
কাহারও তারিখ সঠিক জানা যায় না। কিন্তু খুব সম্ভবত উভয়েই একাদশ 
শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। 

কামর্‌পের রাজা রত্রপালের রাজ্যের ২৫ অন্দে লিখিত বড়গাঁও 
লিপিতে তাঁহার গোঁড়ের বিরুদ্ধে অভিযানের আভাষ পাওয়া যায়। 
হোন“ল সাহেবের মতে রত্রপালের রাজ্যকাল আন্মানক ১০১০-৫০ 


হেস্তী-জবর) প্রাঁতম, কেরলেশবর-রূপ পর্বতের শিলা জতু-তুলা, বাঁহক ও 
তাঁয়ক উত্তর-পশ্চিম সামান্ত প্রদেশ) রাজের আতঙ্কজনক, দাক্ষিণাত্য 
ভূপাতিগণের রাজযক্ষেণাপম ৷......? এইরূপ উচ্ছ্বসিত ভাষায় আসমদ্র 
হিমাচল ভারতের দিগ্বিজয় কাহিনীর কোন এঁতিহাসক মূল্য আছে কনা 
সন্দেহ । গোঁড়াধিপতির 'দুদ্ান্ত' বিশেষণটি বিশেষ লক্ষণীয় কামরুপের 
: ত! বঙ্গদেশের রত্বপালের সহিত নয়পালের সংঘর্ষ অবশ্য একেবারে 
অসম্ভব নহে। কেবল গোঁড় ও বঙ্গে নহে মগধেও যে পালবংশ হণনবল 
হইয়া পড়িয়াছিল গয়া নগরণর চারিখানি শিলালিপি হইতে তাহা জানা 
যায়। নয়পালের ১৫ রাজ্য সম্বংসরের দইখানি াপিতে পারতোষ তাঁহার 
পত্র শুদ্রক এবং শূদ্রকের পাত্র বিশ্বাদিত্য (একখানি লিপিতে বিশ্বরুপ) 
এই তিন (অথবা চারি) জনের নাম পাওয়া যায়। একখানি লাপিতে উত্ত 
হইয়াছে যে শুদ্রকের বাহুবলে গয়া নগরী ‘পারপালিত’ অর্থাৎ রাক্ষিত। 
“কিন্তু ইহার অধিক এই দুই লিপিতে আর কিছুই জানা যায় না। পালরাজ 
তৃতীয় বিগ্রহপালের পণ্চম রাজ্য সম্বৎসরে লিখিত তৃতীয় লিপিখানিতে 
শদ্দ্রকের বহু প্রশংসা করা হইয়াছে এবং বিশ্বরুপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে 
“তিনি শন্ুগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। বিশ্বরুপের পত্র ষক্ষপালের সময়ে 
‘লিখিত চতুর্থ লিপিতে অনেক এঁতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। ইহাতে বলা 
হইয়াছে যে শুদ্রক তাঁহার শরুগণকে পরাজিত করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহার পরেই বলা হইয়াছে “শ্রী শূদ্রকঃ স্বয়মুপাজয় 
' দিন্দ্র-কল্পো গোঁড়েশ্বরো নূপাঁত লক্ষণ পুজয়া যং।” নানা পণ্ডিত ইহার 
নানা অর্থ কারয়াছেন। কীলহর্ণ বলেন যে, “ইন্দ্রতুল্য গৌড়পাঁত স্বয়ং 
তাঁহাকে শেদ্রককে) নরপতির ন্যায় পূজা করিয়াছিলেন ।” গ্রীহেমচন্দ্র রায়, 
এই অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করেন যে যক্ষপালের সময় এই বংশ গোঁড়েশ্বরের 
অধানতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার মতে এই 
সেলাকের অর্থ এই যে গোঁড়েশ্বর যথাযোগ্য অন্যষ্ঠান সহকারে শাদ্রককে 
রাজপদে আভিষিন্ত কাঁরয়াছলেন। ডঃ ধারেন্্ন্দ্র গাঙ্গুলী এই অর্থ 
গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সম্ভবত শূদ্রক গোঁড়েশ্বর নয়পালকে 


বৈদোশক আক্রমণ ও অন্তার্বদ্রোহ ৯৫ 


স্বরূপ নয়পাল শুদ্রককে গয়া অঞ্চলের রাজপদে বরণ করিয়াছিলেন। ইহার 
সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে বিশ্বরূপ ও যক্ষপালকে যথাক্রমে ন্‌প ও 
নরেন্দ্র বলা হইয়াছে।. অবশ্য আক্ষারক অর্থ করিলে বলিতে হয় যে 
গোঁড়েশ্বর শদ্রকের অধীনস্থ ছিলেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও 
হাস্যকর বালয়াই মনে হয়। তবে মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে যে গয়া অঞ্চলে শদ্রকের বংশ স্বাধীন' রাজার ন্যায় ব্যবহার 
কাঁরতেন। পালরাজগণের এই অঞ্চলে প্রকৃত কোন প্রকার শাসনের ক্ষমতা 
ছিল না। মগধে এই সময়ে আর একটি স্বাধীন রাজবংশের উদ্‌ভব 
হইয়াছিল। এই বংশের দুইজন রাজা বর্ণমান ও রুদ্রমান মগধের আধপাঁত 
বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন_ই'হারা সম্ভবত একাদশ শতকের শেষে 
অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথমে রাজত্ব করেন। 

এইরূপে দেখা যায় যে, তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুকালে পালরাজ্য 
বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে ও  অন্তার্বপ্লবে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। 
তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পূত্র ছিল-দ্বিতায় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল 
ও রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলেন। কিন্তু চারাদকেই তখন শৃঙ্খলা ও যড়যন্্র চালতোঁছল। 
দুষ্ট লোকের কথায় রাজার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার দুই ভ্রাতা এই সমুদয় 
বড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। সুতরাং তানি তাহাদিগকে কারারদদ্ধ করিয়া 
রাখিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বরেন্দ্রের সামন্তবর্গ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া 
রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মহণপালের সৈন্য বা য্দদ্ধসজ্জা যথেষ্ট 
পরিমাণে ছিল না; কিন্তু মন্তগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিন 
বিদ্রোহীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। মহীপাল পরাস্ত ও 
নিহত হইলেন। কৈবর্তজাতীয় নায়ক দিব্য (দিবোক বা দিক্বোক) বরেন্দ্রে 
রাজা হইলেন। 

সন্ধ্যাকর নন্দী িরচিত 'রামচঁরিত' কাব্যে এই বিদ্রোহ ও তাহার 
পরবতর্ঁ ঘটনা সাবিস্তারে বার্ণত হইয়াছে । বাংলার ইতিহাসে এই 


গ্রল্থখানি অমূল্য, কারণ প্রাচীন বাংলার আর কোন রাজনৈতিক ঘটনার 


এরূপ বিস্তৃত বিবরণ আমরা কোথাও পাই না। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা 
রাজমন্ত্রীর (সান্ধি বিগ্রাহক) পদে নিযুন্ত ছিলেন এবং তিনি নিজেও 
ইহার অধিকাংশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং সম[্দয় ঘটনা যথাযথভাবে 
জানবার তাঁহার বিশেষ সুযোগ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কাব্য- 
খানির সম্যক অর্থ গ্রহণ করা অতিশয় কঠিন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, 
কাব্যখানি দ্বার্থবোধক। ইহার প্রতি শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ আছে। এক 
অর্থ ধরলে কাব্যখানিতে রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের আখ্যান এবং অন্য 
অর্থে পালরাজগণের প্রধানত রামপালের ইতিহাস পাওয়া যায়। দ্বিবিধ 
অর্থব্যঞ্জনার জন্য শ্লোকগুলির শব্দযোজনা এমনভাবে কাঁরতে হইয়াছে যে 


৯৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সহজে তাহা বিশ্লেষণ করা যায় না। এজন্য কবির জীবিত কালে, অথবা 
তাহার অল্পদিন পরেই এই কাব্যের একটি টীকা রচিত হয়। তাহাতে 
দুইপক্ষের অন্বয় ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে এই কাব্যের যে একমাত্র পথ আঁবিন্কার 
করেন, তাহাতে সম্পূর্ণ মুলগ্রন্থ ও টাকার এক অংশমান্র পাওয়া যায়। 
যে অংশের টীকা নাই, সেই অংশের স্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা, বশেষত 
তাহার মধ্যে ঠীতহাপসিক ঘটনার যে সমুদয় ইঙ্গিত বা আভাস আছে, তাহার 
মর্মগ্রহণ করা সর্বত্র সম্ভবপর হয় নাই। মূল টাকার সাহায্যে মুলগ্রন্থ 
হইতে বরেন্দ্র বিদ্রোহ ও রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রের পুনরধিকার সম্বন্ধে 
যাহা জানা যায়, পরব অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে । [এই অধ্যায়ের 
পাঁরশিজ্টে 'রামচারত" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।] 

‘রামচারত' কাব্য সম্বন্ধে এই পাঁরচ্ছেদের পাঁরাশম্টে যাহা বলা 
হইয়াছে তাহা হইতে ইহার এীতিহাসক মূল্য যে কত গুরুতর সে সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু তথাপি এ সম্বন্ধে কয়েকাঁট মন্তব্য 
করা প্ররোজন। প্রথমত 'রামচাঁরত, গ্রল্থখান এীতহাসিক কাব্য হইলেও ইহা 
কাব্য, ইতিহাস নহে । সুতরাং ইহাতে এ্রীতহাঁসকের অপক্ষপাত দৃষ্টি ও 
বিচারের আশা করা যায় না। বিশেষত তাঁহার কাব্যের নায়ক রামপাল 
সম্বন্ধে তাঁহার যে কবিসুলভ উচ্চ ধারণা ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এই গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। ? 

সতরাং রামপাল সম্বন্ধে উচ্ছ্বীসত প্রশংসা ও তাঁহার বিপক্ষ বা শব্দ 
সম্বন্ধে তীব্র নিন্দা, এই কাব্যে এ-দঃয়েরই আধিক্য থাকার সম্ভাবনা । 
দটান্তস্বরূপ মহীপাল ও দিব্য সম্বন্ধে কবির বিরূপ মন্তব্য ও রামপালের 
অকলঙক চরিত্রের ও সর্বাবধ গডণের উচ্চ প্রশংসা-এ দুটিই কিছু আতি- 
রঞ্জিত, এরুপ মনে কাঁরবার যথেষ্ট কারণ আছে। রামচারত কাব্যে মহীপাল 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তান “অনপাত কারম্ভরত” (১1৩৯) অর্থাৎ 
নীতি বিরুদ্ধ কার্যকলাপে রত হইয়াছিলেন। এই নীতি-বিরুদ্ধ কার্য কি, 
এই শ্লোকের টাঁকাতে তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যান এই টাকা 'লাখয়া- 
ছিলেন তান কাব্যের হাঁঙ্গত ও আভাসগনলির মর্ম জানিতেন এরুপ মনে 
করা অসঙ্গত নহে । সুতরাং মুল কাব্যে ও টাকায় যাহা আছে তাহা 
জন্ধ্যাকর নন্দীরই বন্তব্য এই অনুমান করা যায়। রামচারত কাব্য অথবা 
সন্ধ্যাকর নন্দী সম্বন্ধে যে সমন্দয় মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা এই ধারণার 
উপরই প্রাতীন্ত। 

রামচরিত কাব্যের একটি শ্লোকে (১।৩৫) কারারুদ্ধ রামপালের 
খাদ্যাভাবে শরীর ক্ষয় এবং 'দ:ঃষহ্‌ নিগ্রহ বা অপকার সহ্য করা" বা আর 
একটি শ্লোকে (১1৩৭) রামপালের বিরুদ্ধে মহীপালের ‘বহু 
প্রয়োগের” কথা আছে। এই সমুদয় কাব্যের নানাস্থানে নানা প্রসঙ্গে সন্ধ্যাকর 
নন্দী মহীপালকে নানা বিশেষণে ভূষিত কাঁরিয়াছেন--“দন্ণয়ভাজ” 


বৈদোশিক আক্রমণ ও অন্তার্বদ্রোহ ১2 


(দ;লারতিপরায়ণ জ্যেম্চভ্রাতার যুদ্ধব্যসন) (১।২২)। “অনীতি কারম্ভরত” 
(নীতাবিরুদ্ধ কার্যে রত) (১1৩১); “কুট্টিম কঠোর” (াবষম-প্রন্তরসমূহের 
কাঁট্রমের ন্যায় কঠিন চিত্ত) ও “চিত্রকূট” (চিত্র মায়াকারা) (১৩২); 
“ভূতনয়ান্রাণযযন্ত” (সত্য ও নীতির অরক্ষণে প্রসন্ত) 0১1৩৬)। এই সমুদয় 
উত্তি যে বিদ্বেষমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল একটি শ্লোকে (১।২৯) 
সন্ধ্যাকর নন্দী মহাপালকে রাজপ্রবর বালয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার 
সাধারণ অর্থ “নৃপাতিশ্রেষ্ঠ”। কিন্তু পূর্বোন্ত বিশ্লেষণগ্ীল স্মরণ কাঁরলে 
এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। একই শব্দের দুই অর্থ কারতে হইলে অনেক 
কম্টকল্পনা কারতে হয়। প্রথম অর্থে রামচন্দ্রের পক্ষে ইহার সাধারণ অর্থ 
প্রযোজা। কিন্তু 'প্রবর" শব্দের আর এক অর্থ জ্যেষ্ঠ পত্র। সম্ভবত 
মহণপালের পক্ষে এই ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য। রামচাঁরত কাব্যে মহীপালকে 
যেরূপ হঠকারী ও নিষ্ঠুর রাজা বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে তাহা নিছক 
সত্য নাও হইতে পারে। মহীপাল যে. তাঁহার দুই ভ্রাতাকে কারারদ্ধ 
কাঁরয়াছিলেন তাহার সমর্থনে কাঁব বাঁলয়াছেন যে দৰ্ট লোকেরা প্রচার 
করিয়াছিল যে তাঁহারা রাজ্যলাভের জন্য রাজার বিরদ্ধে বড়যন্তে লিপ্ত 
আছেন। কিন্তু ইহাও অসম্ভব নহে যে নিজেরা রাজা হওয়ার জন্য তাঁহারা 
মহণপালের বিরুদ্ধে কোন বড়যন্তে সত্যসত্যই লিপ্ত ছিলেন; কারণ সে 


যুগে ইহার বহু দষ্টান্ত পাওয়া যায়। 


যাইতে পারে যে কাঁব দিব্য সম্বন্ধে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে “রামপাল 
সেই কুরীসত : টকবর্ত নপাঁতর) ভারে নিমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা”। 
অনান্ত দিব্যকে “দস” বলা হইয়াছে। এইরূপ আরও দষ্টান্ত দেওয়া যায়৷ 
তবে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রামচাঁরত-রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দীর 
্তহাঁসিক বিরদ্ধে মনোভাব অর্থাৎ রামপালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে 


বা. ই. ১৭ 


পরিশিষ্ট 
রামচাঁরত কাব্য 


স্বগাঁয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে তালপাতায় লিখিত এই 
গ্রন্থখানির পাণ্ডুলাপ প্রাপ্ত হন। অদ্যাবাঁধ এই গ্রন্থের আর কোন পাশ্ডুলাঁপ 
পাওয়া যায় নাই। এই অমূল্য পঁথখানি কালকাতায় এীসয়াটিক্‌ সোসাইটিতে 
রাক্ষত আছে ॥ 

শাদ্তী মহাশয়ের সম্পাদনায় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে এই গ্রন্থ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রথম প্রকাশিত হয় (Memoir, Vol. If No. I) | পর্থখানিতে সমগ্র কাব্য- 
খানি এবং তাহার টীকা ছিল। দুর্ভাগ্যবশত শাস্ত্রী মহাশয় যে পাণ্ডুলাপখাঁন 
পাইয়াছিলেন তাহাতে কেবল প্রথম পরিচ্ছেদের সকলগযুলি শ্লোকের এবং দ্বিতীয় 
পাঁরচ্ছেদের প্রথম ৩৫টি শ্লোকের টীকা আছে। মূল কাব্যখানি এক হাতের 
এবং টীকার অংশ অন্য হাতের লেখা। অক্ষরদৃষ্টে মনে হয় যে সমগ্র পুঁথিখাঁন 
খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের প্রচালত বাংলা অক্ষরে লিখিত ; সুতরাং গ্রন্থ 
রচনার পরে একশত বৎসরের মধ্যেই এই পাণ্ডলাপখান লাখত হইয়াছিল। 

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ব*বাঁবদ্যালয়ের তিনজন শক্ষক-শ্রীরাধাগোঁবিন্দ বসাক, 
*পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান লেখক' মূল প:থির সাহত প্রাতাট 
পংন্তি মিলাইয়া সঠিক রামচারত কাব্যের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে 
প্রতি শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদ এবং ভূমিকায় ইহার এীতহাঁসক মুল্যের 
বিস্তৃত আলোচনা ছিল। পরথির টাকার যে অংশ পাওয়া যায় নাই আমাদের 
রচিত নূতন টীকা দিয়া তাহা অস্পূর্ণ করা হইয়াছিল ॥ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
শ্রীরাধাগোবন্দ বসাক রামচারত কাব্যের বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশিত করেন। 
১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায় এসিয়াটিক সোসাইটি এই পূর্বপ্রকাশিত 
গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। 

রামচরিত কাব্যের প্রণেতা ও টাকাকার একই ব্যান্ত-কেহ কেহ প্রথমে এই 
মত প্রকাশ করিলেও ইহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের চতুর্থ পারিচ্ছেদের পর কবিপ্রশস্তিতে এই কাব্য-রচাঁয়তা সম্ধ্যাকর 
নদী নিজের বংশ পারি দিয়াছেন। বরেনছু অর্থ উত্তরব্গ প্রাচীন রাজধানগ 
সুপ্রসিদ্ধ প্ড্রবর্ধন নগ্ররীর নিকটে করণ বা কায়স্থ দিগের অগ্রণী প্রজাপাঁত 
নন্দী বাস কাঁরতেন। তানি রাজার (সম্ভবত রামপালের) সান্ধিবিগ্রহক ছিলেন। 
তাঁহার পাত্র সন্ধ্যাকর নন্দী যখন রামচাঁরত কাব্য শেষ করেন তখন রামপালের 

এই কাব্যখানি এরুপভাবে রাঁচিত হইয়াছে যে ইহার প্রায় প্রত্যেক দ্লোকেরই 
দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একা ব্যাখ্যা দ্বারা দশরথতনয় রামচন্দ্র 
এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দ্বারা গৌড়াধিপ রামপালের জীবনকাহিনী বার্ণত হইয়াছে। 
ইহার ফলে প্রায় প্রতি *্লোকেই টাকার সাহায্য ছাড়া দুর্বোধ্য হইয়াছে। সংতরাং 
এই কাব্যের যে সব শ্লোকের টীকা পাওয়া যায় নাই তাহার মধ্যে নিহিত 
এীতহাঁসক ঘটনার যথাযথ নির্ণর কষ্টসাধ্য_অনেক স্থলেই অসম্ভব হইয়াছে। 


পারশিল্ট ১৯ 


রাজা রামপালের জীবনকাহিনী বিকৃত করা রামচারত কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য 
হইলেও প্রথমে ধর্মপালের উল্লেখ আছে। কাব তাঁহাকে 'সমদ্রবকুলদপ' অর্থাৎ 
সমন কুলের প্রদীপদ্বরূপ বলিয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন, ইহার অর্থ, ঠিক ববা বার 
না। অন্যত্র {তান রামপালকে “ন্রীপাত নাভি সন্ভূতঃ” বালয়াছেন। শ্রীরাধাগোবন্দ 
বসাক ইহার অর্থ কাঁরয়াছেন_“রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে সম্ভুত।” ইহার সমর্থনে 
তান বাঁলয়াছেন যে, “পালরাজগণের জাত ক ছিল, তাহা তাঁহাদের শাপন- 
লাঁপতে স্পম্ট উল্লিখিত না হইলেও দেখা যার যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 


র পরের তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পাত্রের নাম উল্লিখিত 

াছে__মহনপাল, শুরপাল ও রামপাল। অতঃপর রামপালের স্তৃতিবাঞ্জক 
হইয়াছে সহাকের পরে এছ যর ঘটনার কথা আরম্ভ হইয়াছে ইহার সারা 
নবম পাঁরচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। 


নবম পরিচ্ছেদ 
তৃতীয় পাল-সাম্রাজ্য 
১। বরেক্দ্র-বিদ্রোহ 


যে বিদ্রোহের ফলে দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন, কৈবর্ত- 
নায়ক দিব্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল কনা. তাহা নির্ণয় করা 
কঠিন। রামচারতের একাঁট শ্লোকে (১1৩৯) এরুপ ইঙ্গিত আছে যে, 
দিব্য মহাঁপালের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিষযন্ত ছিলেন। রামচাঁরতে 
(১।২৯) ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, দিব্য মহীপালকে পরাজিত ও 
সম্ভবত হত্যা করিয়া বরেন্দ্রভুমি অধিকার করিয়াছিলেন। সূতরাং প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে যে দিব্য এই বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন. ইহা 
অনুমান করা স্বাভাবক। কিন্তু দিব্যের সাঁহত বিদ্রোহীদের কোন প্রকার 
যোগাযোগ ছিল কিনা, রামচারতে তাহার উল্লেখ নাই। সুতরাং অসম্ভব 
নহে যে, দিব্য প্রথমে মহীপালের বিরদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই, 
কিন্তু বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজয়ের পর মহণপালকে হত্যা কাঁরয়া তান 
বরেন্দ্রী অধিকার কাঁরয়াছিলেন। রামচারতে দিব্যকে দস্য ও 'উপধিব্রতণ” 
বলা হইয়াছে। টাঁকাকার উপাধিরতীর অর্থ করিয়াছেন 'ছদ্মনিব্রতণ"। কেহ 
কেহ ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দিব্য কর্তব্যবশে বিদ্রোহী সাজিয়া 
মহাপালকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। 
দসন্য ও উপধিরতী হইতে বরং ইহাই মনে হয় যে, রামচারতকারের মতে 
দিব্য প্রকৃতই দস্য ছিলেন ; কিন্তু দেশহিতের ভাণ করিয়া রাজাকে হত্যা 
কাররাছিলেন। বস্তৃত রামচরিত কাব্যের অন্যন্রও দিব্যের আচরণ কুৎসিত ও 
নিন্দনীয় বলিয়া ব্যাখ্যত হইয়াছে। কিছুদিন পর্যন্ত বাংলার একদল লোক 
বিশ্বাস করিতেন যে, দিব্য অত্যাচারী মহনপালকে বধ করিয়া দেশকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই মহৎ কার্ষের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক রাজা 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দিব্যকে মহাপুরুষ সাজাইয়া উত্তরবঙ্গের 
নানা স্থানে প্রতি বংসর শীদব্যস্মৃতি উৎসবের’ ব্যবস্থা কারিতেন। কিন্তু 
রামচাঁরতে ইহার কোন সমর্থনই পাওয়া যায় না। অবশ্য পালরাজগণের 
কর্মচারী সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যসম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ কাঁরতেন, ইহা 
খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু রামচাঁরত ব্যতীত 'দিব্যসম্বন্ধে জানবার আর কোন 
উপায় নাই। সতরাং রামচিতকার তাঁহার চারত্রে যে কলঙ্ক লেপন 
করিয়াছেন, তাহা প;রাপ্নার সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিলেও দিব্যকে দেশের 
শ্রাণকত্ণা মহাপুরুষ মনে কারবার কোনই কারণ নাই। বস্তুত মহীপাল যে 
প্রজাপীড়ক বা অত্যাচারী রাজা ছিলেন এবং এই জন্যই তাঁহার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ হইয়াছিল এরুপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আর এই 
বিদ্রোহকে কৈবর্ত জাতির বিদ্রোহ বলিয়া চিহ্নত করাও সঙ্গত নহো। 
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একটি শান্তশালী রাজ্য প্রাতিষ্ঠাপূর্বক তথায় সং ফিরাইর য় 
হার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের কৈবর্তস্তল্ভ (চিত 


নং ২৮ক) আজিও এই রাজবংশের স্মৃতি বহন কাঁরতেছে। 


কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া বহুদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। তারপর আবার এক 
হইলে পূত্র ও অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ কাঁরয়া 


গুরুতর বিপদ উপস্থিত 
বিপুল উদ্যমে কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই গুরুতর বিপদ ক, 


১০২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রামচারিতকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবত দিব্যকর্তৃক আক্রমণই এই 
বিপদ এবং রাজ্যের অবাশল্ট অংশ হারাইবার ভয়েই বিচলিত হইয়া রামপাল 
পুনরায় দিব্যের প্রতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 

দিব্যের বিরদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের জন্য রামপাল সামন্তরাজগণের দ্বারে 
দ্বারে ঘ্যারতে লাগিলেন। অর্থ ও সম্পত্তির প্রলোভনে অনেকেই তাঁহাকে 
সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপে বহুদিনের চেষ্টায় রামপাল 
অবশেষে বিপুল এক সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। 

রামপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁহার মাতুল রাষ্ট্রক্টকুলাঁতলক 
মথন। ইনি মহণ নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দুই পুত্র মহামান্ডালক 
কাহুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পৃত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ প্রভূতিকে 
সঙ্গে লইয়া আঁদলেন। অপর যে সমুদয় সামল্তরাজ রামপালকে সৈন্যদ্বারা 
সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নালখিত কয়েকজনের নাম 
রামচাঁরতে পাওয়া বায়। রামচারতের টাঁকায় ইহাদের রাজ্যের নাম. এবং 
কোন কোন স্থলে অন্যান্য বিবরণও দেওয়া আছে ; কিন্তু ইহার অনেকগ্যালর 
অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। 

১। ভীমবযশ-_ইনি মগধ ও পাঁঠীর আধিপাঁত ছিলেন এবং 
কান্যকুব্জরাজের সৈন্য পরাস্ত করিয়াছিলেন। 

২। কোটাটবাঁর রাজা বারগ্ণ। রামচরিতের টশঁকাতে বারগ্ণ 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে “দক্ষিণ সিংহাসনে চক্রবত”। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে 
ইহা পাঁবশাল অরণ্যানী-বেন্টিত উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশ। আইন-ই- 
আকবরাতে এই স্থান কটক সরকারের অন্তর্গত 'কোটদেশ' বিয়াই আভাঁহত 
হইয়াছে» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মত সমর্থন কারিয়াছেন। কিল্তু 
উড়িব্যায় রামপালের বা তাঁহার পিতার রাজ্যের অন্তভূর্ভ সামন্তশাসিত 
কোন রাজ্য ছিল ইহার কোন প্রমাণ নাই। বিষ্ণুপনরের পূর্বে কোটেশ্বর 
নামক গ্রামের সহিত ইহার নামসাদৃশ্য আছে। শ্রীযুক্ত পণ্চানন মণ্ডলের মতে 
অজয় নদের দক্ষিণ তাঁরে বর্ধমান {জিলার ও আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত 
ভল্কীকোট গ্রামই প্রাচীন কোটাটবী, কারণ এই অঞ্চলকে এখনও কোটার 
জঙ্গল বলা হয়। 

৩। দণ্ডভন্তির রাজা জয়পিংহ ৷ দণ্ডভুন্তি মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণ 
ভাগে অবাদ্থত ছিল। ইনি উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরণকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। 


81 বিরুম। রামচারতে শুধু এই নামটি আছে, ঢাকাতে ইহাকে 
বিক্রুমরাজ বলা হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে একটি সমাসবদ্ধ সশর্ঘ 
পধান্তিতে অনেক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । ইহার মধ্যে 'দেবগ্রাম প্রাতবদ্ধ ও 
বালবলভাী তরঙ্গ, এই দুইটি শব্দ আছে। হরপ্রসাদ শাস্তী ইহার অর্থ 
করিয়াঁছলেন যে বিক্রমরাজ দেবগ্রামের রাজা ছিলেন এবং ইহার চারিপাম্ব 
বালবলভা দেশের নদণ দ্বারা বেণ্টিত ছিল। তাঁহার মতে বালবলভী প্রাচীন 
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বাগড়ীর (মেদিনীপুর জিলার গড়বেতা) নাম। শ্রীরাধাগোবন্দ বসাক বলেন 
যে বালবলভাী একটি নদীর নাম এবং এই বিশাল তরঙ্গবহুল নদীদ্বারা 
বেষ্টিত থাকায় রাজধানী দেবগ্রাম সুরক্ষিত ছিল। দেবগ্রামের অবস্থাত 
লইয়া বহত তর্কাবতর্ক হইয়াছে। কালকাতা-লালগোলা রেলওয়ে লাইনে 
কিকাতার শিয়ালদহ স্টেশন হইতে ১৪০ কিলোমিটার দুরে দেবগ্রাম 
নামক চ্টেশনের আধ মাইল দূরে দেবগ্রাম নামক গ্রামই খুব সম্ভব প্রাচীন 
দেবগ্রাম। ৬ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ‘বর্ধমানের পরা কথা" নামক গ্রন্থে 
এই স্থানের অনেক প্রাচীন ধবংসাবশেষের বিবরণ আছে। 

৫। অরণ্য প্রদেশস্থ সামন্তবর্গে'র চুড়ামাণ অপরমন্দারের (হুগলী 
জিলান্ত্গত) অধিপতি লক্ষনীশুর। বীমস্‌ (Beames) সাহেবের মতে 
ইহা খুব সম্ভব 'সরকার মদারণ' (স্থানীয় ভাষায় মন্দারণ এবং বাঁরভূমি 
হইতে "হুগলী ও রূপনারায়ণ নদীর সঙ্গম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অণ্টল)। 
রকম্যানের (Blockman). মতে দ্বারকেশ্বর নদীর তাঁরে অবস্থিত আরামবাগ 
হইতে সাত মাইল দুরে অবস্থিত বর্তমান কালে ভিউরগড় মন্দারণ। 
গ্লীপণ্ানন মণ্ডল এই মত উমান্দার 
নামক গ্রাম হুগলী জিলার আরামবাগ হইতে নয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
অবা্থিত। নাঁলিনী দাশগ্যপ্ত এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন টাকাতে 


হইত ৷ শ্রীপণ্চানন মণ্ডল বলেন যে, 
অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
৯। ঢেক্করারাজ প্রতাপাঁসংহ। ইহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা 
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বিস্তৃত ভূভাগই প্রাচীন সঙ্কট রাজ্য। আইন-ই-আকবরাঁতে সাতগাঁও 
সরকারের অন্তর্গত সকোট পরগণার উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত বল্লাল 
গর সংককোট এবং তবকাৎ-ই নাসিরির সঙ্কনাৎ ও এই সঙ্কট গ্রাম 
ভল্ন। 

১২। নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ। সম্ভবত সেনবংশীয় রাজা বিজয় 
সেন। দ্বোদশ পরিচ্ছেদ দ্ম্টব্য)। 

১৩। কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন। কৌশাম্বী- সম্ভবত রাজশাহী 
অথবা বগুড়া জিলায় অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ ইহাকে ভাগণরথীর পূর্ব 
তাঁরে কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
শ্রীপপ্ঠানন মণ্ডল বর্ধমান জিলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত কৃস্মগ্রামই 

১৪। পদবন্বার রাজা সোম। খুব সম্ভব হুগলশ জিলার৷ অন্তর্গত 
পাউনান পরগণার প্রাচীন পদুবন্বার স্মৃতি বহন কারিতেছে। হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী উহা বর্তমানে পাবনা নগরাঁর প্রাচীন নাম হইতে পারে এইরুপ মত 
প্রকাশ কারয়াছিলেন। 

এই সমদদয় ব্যতীত আরও অনেক সামন্তরাজ রামপালের সাহত যোগ 
নাম দেওয়া নাই। ইহাদের মধ্যে যে সময় সামল্তরাজ্যের অবস্থাতি মোটা- 
মনটি জানা যায়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে. প্রধানত মগধ 
ও রাটুদেশের সামল্তগণই রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছলেন। 

যাঁদ কোঁশাম্বা রাজশাহণী বা বগড়া জিলায় এবং পদুবন্বা পাবনায় 
ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বরেন্দ্র বা 
উত্তর বাংলা ভাঁমের অধীন হইলেও ইহার কোন কোন সামল্তরাজ রামপালের 
ক্টনীতিতে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলে ভশম খুব 
দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথবা এইরুপও হইতে পারে যে দিব্য বা ভীম 
কেহই সমগ্র উত্তরবঙ্গে স্বাঁয় ক্ষমতা প্রাতষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইহার 
কোন কোন সামন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দিব্যের বিদ্রোহের পরও 
রামপালের অনুরন্ত ছিলেন। 

এই সমুদয় সামন্তরাজ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য লইয়া রামপালের 
সহিত মিলিত হইলে রামপাল এক বিপুল বাহিনী লইয়া ভীমের 'বরঃদ্ধে 
বদ্ধযাত্রা করিলেন। 

রামপাল সম্ভবত দক্ষিণ বঙ্গ হইতে বরেন্দ্র আরুমণ করেন। সমস্ত 
সামন্ত রাজ্যের টসন্য একত্রিত করিয়া তিনি প্রথমে মহাপ্রতীহার শিবরাজকে 
একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল পদ্মা বা গঙ্গা নদী পার 
হইয়া বরেন্দ্রভুমি বিধ্বস্ত করে। এইরূপে গঙ্গার উত্তর তীর সংরক্ষিত 
করিয়া রামপাল তাঁহার বিপ্যল সৈন্যসহ নদী পার হইয়া বরেন্দরভামি আক্রমণ 
করেন। এইবার কৈবর্তরাজ ভীম সসৈন্যে রামপালকে বাধা দিলেন এবং দুই 
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দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল রামচারতে নয়টি শ্লোকে এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। 
রামপাল ও ভীম উভয়েই বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করেন এবং পরস্পরের 
সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করেন। কিন্তু হস্তীপচ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে 
দৈববিডম্বনায় ভীম বন্দী হইলেন। ইহাতে তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পাঁড়িল। হার নামক তাঁহার এক সুহৃদ পুনরায় তাঁহার সৈন্যগণকে একত্র 
করিয়া যুদ্ধ করেন, এবং প্রথমে কিছ সফলতাও লাভ করেন। তথাঁপ 
পরিশেষে ঝামপালেরই জয় হইল ৷ রামপাল প্রথমে ভীমের সহিত সদ্ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। - কিন্তু পরে (সম্ভবত হরির আক্রমণের ফলে) ভীমের 
কঠোর! দণ্ড বিধান করিলেন ভাীমকে বধ্যভূমিতে নিয়া প্রথমে তাঁহার 
ভীমকেও বধ করা হইল। এইরুপে কৈবর্তনায়কের বিদ্রোহ ও ভাঁমের 
জীবনের অবসান হইল । পৃবৌন্ত হার কে এবং তাঁহার সহিত রামপালের 
ক সম্বন্ধ ছিল তাহা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নাই৷ হাঁ যে প্রথমে ভীমের 
সুহৃদ ছিলেন ও তাঁহার ছত্রভঙ্গ সৈন্য লইয়া রামপালের সাঁহত যুদ্ধ 
‘রামচারতে'র তিনাঁট শ্লোকে এইরূপ ইঙ্গিত আছে। খুব সম্ভবত হার 
প্রথমে ভীমের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু যে কোন উপায়ে হউক (সম্ভবত অর্থ 
দ্বারা) রামপাল অথবা তাঁহার পন্তর তাঁহাকে নিজের পক্ষতুন্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তবে কেহ কেহ বলেন হাঁর বরাবরই রামপালের পক্ষে ছিলেন। 

বহুদিন পরে রামপাল আবার পতৃভম বরেন্দ্র ফারিয়া পাইলেন। 
তিনি প্রথমে ইহার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে যত্ববান হইলেন, এবং 
প্রজার করভার লাঘব ও কৃষির উন্নতি বিধান কারলেন। তারপর তিনি 
রামাবতশ নামক নূতন এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা কীরলেন। _ পালবংশের 
এম্বর্যের ও সৌন্দর্যের বিস্তৃত বিবরণ আছে। 

এইরূপ পিতৃভূমি বরেন্দ্রীতে স্বায় শীল্ত সংপ্রাতন্ঠিত হইলে রামপাল 
নিকটবতণ/ রাজ্যসমূহ জয় করিয়া পালসাম্রাজ্যের ল.প্ত গৌরব উদ্ধার কাঁরতে 


যক্তবান হইলেন। 
স্বীকার কাঁরলেন। রামচাঁরতে উত্ত হইয়াছে যে. পর্বদেশীয় বর্মরাজ নিজের 


পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ উপঢৌকন দিয়া রামপালের 


₹ যুদ্ধে বিজিত হইয়া কামরূপ অধানতা স্বীকার করিল। সম্ভবত 
রামপালের কোন সামন্তরাজ এই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। তিনি কামর:প 
জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে রামপাল তাঁহাক বহ: সম্মানদানে আপ্যায়িত 


রলইুরপে পর্বে দিকের সামন্ত প্রদেশ জয় কাঁরয়া রামপাল দাক্ষণ 
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দিকে অগ্রসর হইলেন। রাঢ়দেশের সামন্তগণ সকলেই রামপালের অধানতা 
স্বীকার করিয়াছলেন। তাঁহাদের সাহায্যে রামপাল উড়য্যা অধিকার 
করিলেন। এই সময় উড়িষ্যার রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। দক্ষিণ হইতে গঙ্গরাজগণ পদনঃ পুনঃ আক্রমণ কারিয়া ইহাকে 
বিপর্যস্ত করিতেছিলেন। রামপালের সামন্তরাজ দণ্ডভূন্তর আধপাঁত 
জয়াঁসংহ রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে যোগ দিবার পূর্বেই উৎকলরাজ 
কর্ণকেশরীকে পরাজিত কাঁরয়াছিলেন। গঙ্গরাজগণ উৎকল অধিকার 
করিলে বাংলা দেশের সমূহ বিপদ-_এই আশঙ্কাতেই সম্ভবত রামপাল 
নিজের মনোনীত একজনকে উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠত করিলেন। 
ঠিক অনুরূপ কারণেই অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ রাজ্যচ্যত উৎকলরাজকে আশ্রয় 
দিলেন। এইরুপে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রক্ষকরূপে উৎকলের অধিকার 
লইয়া রামপাল ও: অনন্তবর্মার মধ্যে বহদনন্যাপদ যদদ্ধ চলিয়াছিল। 
রামচরিত অনুসারে রামপাল উৎকল জয় কারয়া কাঁলঙ্গদেশ পর্যন্ত স্বায় 
প্রভূত প্রতিষ্ঠা 'করেন। অনন্তবর্মার লিপি হইতে জানা যায়, ১১৩৫ অন্দের 
অনাতকাল পূর্বে তান উীড়ষ্যা জয় কাঁরয়া স্বীয় রাজ্যভুন্ত করেন। সুতরাং 
রামপালের মৃত্যু পর্যন্ত ডীড়িষ্যায় তাঁহার আধিপত্য ছিল, ইহা অন্যান 
করা যাইতে পারে। 

রামচারতের একটি শ্লোকে (৩1২৪) এক পক্ষে সীতার সৌন্দর্য এবং 
অপর পক্ষে বরেন্দ্রীর সাহত: অন্যান্য দেশের রাজনোতিক সম্বন্ধ বার্ণত 
হইয়াছে। টীকা না থাকায় এই শ্লোকের সমুদয় ইঙ্গিত স্পষ্ট বোঝা যায় 
না, কিন্তু কয়েকটি দসদ্ধান্ত বেশ য্যান্তসঙ্গত বালিয়া মনে হয়। প্রথমত. 
রামপাল অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন জেবনমদণ্গা)। দ্বিতীয়ত, তিনি 
কর্ণট-রাজগণের লোলুপ দৃষ্টি হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন (অধারত-কর্ণনটেক্ষণলশলা)। তৃতীয়ত, তিনি মধ্যদেশের 
রাজ্যাবস্তারে বাধা দিয়াছলেন (ধৃতমধ্যদেশতানমা)। 

অঙ্গ ও মগধ যে রামপালের রাজ্যভুন্ত ছিল. শিলালিপি হইতে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণটদেশীয় চালক্যরাজগণের বাংলা আক্রমণের কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। রামপালের রাজ্যকালে আর্ধাবর্তে কর্ণাটগণের প্রভূত্ব 
আরও বিস্তার লাভ করে। কর্ণাটের দুইজন সেনানায়ক পালসাম্রাজ্যের 
সীমার মধ্যেই দুইটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমটি রাঢ়দেশের সেনরাজ্য। 
রামপালের জীবিতকালে ইহা খুব শান্তশালী ছল না। এ বিষয় পরে 
আলোচিত হইবে । কিন্তু কণটিবীর নান্যদেব একাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে 
(আঃ ১০৯৭ খ্রীঃ) মাথলায় একটি প্রবল স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 
মিথিলা প্রথম মহপালের সময় পালরাজ্যভুন্ত ছিল। নান্যদেবের সাঁহত 
গৌঁড়াধিপের সংঘর্ষ হয়।১ এই গোঁড়াধিপ সম্ভবত রামপাল, কারণ 
রামপালকে পরাজিত না কাঁরয়া কোন কর্ণটবার িখিলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
৯1 এশবযয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 1. H. Q. VIL pp 679 ff, 


[1 


রামপাল ১০৭. 


কাঁরতে পারেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কর্ণাটের লোলুপ" 
দৃষ্টি এ সময় বাংলার বিশেষ আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। 
রামপালের জশীবত কালে নান্য বাংলা জয় কাঁরতে পারেন নাই এবং 
সেনরাজগণও মাথা তুলিতে পারেন নাই, সম্ভবত রামচাঁরতকার ইহাই 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। রামপালের মৃত্যুর অনাতিকাল পরেই কর্ণাটদেশীয় 
সেনরাজগণ সমস্ত বাংলা দেশ জয় করেন। ুতরাং রামপাল যে কর্ণাটের 


হইতে জানা যায় যে, ১১০১ অব্দের পূর্বে গাহড়বালরাজ মদনপালের 
পুর গোবিন্দচন্দের সাঁহত গোঁড়রাজের যুদ্ধ হইয়াঁছল। এই যুদ্ধে যে 
গোবন্দচন্দ্র জয়লাভ কাঁরয়া গৌড়রাজ্যের কোন অংশ অঁধকার করিয়া 
ছিলেন, তাঁহার প্রশস্তিকারও এমন কথা বলেন নাই। সুতরাং রামপাল 
মধ্যদেশের রাজ্যাবস্তার প্রতিরোধ কাঁরতে পারিয়াছলেন, রামচারতের এই 
উাঁন্ত বিশ্বাসযোগ্য বাঁলয়াই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য হে 


গোঁবন্দচন্দ্ের রানী কুমারদেবী রামপালের মাতুল মহণের দৌহিত্রী 
ই বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা রামপালের 


ছিলেন। অসম্ভব নহে যে, মহণ এ 

ত কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
কতক পাঁরমাণে কৃতকার্য ও হইয়াছিলেন। মহণ যে কেবল রামপালের মুন 
বছ লেন এবং তাঁহার ঘোর বিপদের দিনে দুই পূ ও ভ্রাতুষ্প্্রসহ তাহার 


মাতুলের সহিত মিলিত হইলেন। বন্ধ শোকে এইরপ 


দ্টান্ত জগতে বিরল। 

একখানি পরথর পু্পেকা হইতে জানা যায় যে রামপাল অন্ততঃ ৫৩ 
বৎসর রাজস্ব করেন। জোতা মহাপালের রাজ্যকালেই তান যৌবনে 
পদার্পণ করেন, অন্যথা {তান িংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এরূপ 
অপবাদ বিশ্বাসযোগ্য হইত না। সুতরাং মৃত্যুকালে তাহার আত? ৭& 
কি ৮০ বদর বয়স হইয়াছিল, এরুপ অনুমান করা যাইতে গারে। তিনি 
লক্ভবত-৯০৭৭ হইতে ১৯৩০: অনদ পস্তি রাজার ক রামচাঁরতের 


সমভুতে ক (81৯) হইতে জানা যার হে. বধ বাসে তান প্ৰহৰ হস্ত 
রাজ্যভার সমর্পণ কিঃ | 


১০৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রামপালের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই বিচিন্র। তাঁহার কাহিনী ইতিহাস 
অপেক্ষা উপন্যাসেরই অধিক উপযোগী । জীবনের প্রারম্ভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
অমূলক সন্দেহের ফলে যখন কারাগারে শৃঙ্খালত অবস্থায় তিন নিদারুণ 
El se লাভে রন ইতো হিত লা 
বরেন্দ্রে পালরাজ্যের অবসান হইল। সেই ঘোর দুর্যোগের দিনে অসহায় 
বন্দী রামপাল কিরুপে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার কোন 
সন্ধান রাখে না। তারপর পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া কোন্‌ নিভৃত 
প্রদেশে তিনি দীর্ঘকাল দুঃসহ ঘনোব্যথায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন, 
তাহাও জানা যায় না। যখন বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং 
সম্ভবত তাঁহার শেষ আশ্রয়টুকুও হস্তচ্যত হইবার উপক্রম হইল, তখন 
ধর্ম পাল ও দেবপালের উত্তরাধিকারী এবং প্রথম মহণপালের বংশধর! ভারত- 
প্রাসদ্ধ রাজবংশের এই শেষ মুকুটমাণ লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যাগ করিয়া অধীনস্থ 
সামন্তরাজগণের দ্বারে দ্বারে সাহায্যের আশায় 'ফাঁরতে লাগলেন । তাঁহার 
উদ্যম ও অধ্যবসায়ে রাজলক্ষনী তাঁহার প্রাত প্রসন্ন হইলেন। বরেন্দ্র 
পদনরাধকৃত হইল, বাংলাদেশের সর্বত্র তানি প্রভুত্ব প্রাতাষ্ঠিত কারলেন এবং 
কামর্প ও উৎকল জয় কারিলেন। দক্ষিণে দিশ্বিজয়ী অনন্তবর্মা চোড়গঞ্গ 
এবং পশ্চিমে চালুক্য ও গাহড়বাল এই তিনটি প্রবল রাজশন্তির বিরুদ্ধে 
তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বাহুবলে খণ্ডবিখণ্ড বাংলা 
দেশে আবার একতা ফিরিয়া আল ও সনুদূঢ় রাজশান্ততে বাঙালী আবার 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল। তব্বতায় বৌদ্ধ লামা তারনাথের একট 
কাহনী হইতে অনুমান করা যাইতে পারা যায় যে রামপাল মুসলমান 
আরবীয় তোজ্জক) সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা 
কতদর৷ সত্য বলা কঠিন। নিভিবার ঠিক আগে প্রদীপ যেমন উজ্জবল হইয়া 

, রামপালের রাজত্বকালে পালরাজ্যের কীর্তাশখাও তেমান শেষবারের 
“মত জরািয়া উডিন। রামপালের সুতার সঙ্গে জশপোই পালবংশের গৌরব 
চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। 


দশম পরিচ্ছেদ 
পালরাজ্যের ধ্বংস 


রামপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র কুমারপাল রাজা হইলেন। রামচারতে 
উক্ত হইয়াছে যে, রামপালের দুই পাত্র বিভ্তপাল ও রাজ্যপাল বরেন্দ্রে 
বিদ্রোহদমনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রামপালের আর এক পত্র 
মদনপাল পরে পালরাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। রামপালের এই চার 
পুত্রের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন. এবং কোন: অধিকারে কুমারপাল পিতার 
মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন. তাহা সঠিক জানিবার 
উপায় নাই। 

ডঃ রাধাগোবন্দ বসাকের মতে রাজ্যপালই জ্যেষ্ঠপূত্র ছিলেন এবং' 
সম্ভবত রামপালের, জ্যেষ্ঠপনত্র রাজ্যপাল পিতার জীবদ্দশাতেই মত্যুমদখে 
পতিত হইয়াছিলেন (অবতরাণকা প্‌ ২1০1২1/০)। রামচাঁরতের 
চতুর্থ সর্গের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন। এই 
অংশের টকা নাই এবং এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। 

কুমারপালের রাজত্বকালে (আঃ ১১৩০-১১৪০) দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ 
হইয়াছল এবং তাঁহার “প্রাণাপেক্ষা প্রয়তর বন্ধ প্রধান অমাত্য” বৈদ্যদেব 
নৌধুদ্ধে বিদ্রোহণীগণকে পরাজিত কারিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই 
পূর্বভাগে, লম্ভবত কামরুপে,  তিমগ্যদেব বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, এবং 


রাজত্ব করেন। 

পালরাজোর অন্তার্বদ্রোহ সম্ভবত এই সময় খুবই ব্যাপক হয়। 
পূর্ববঙ্গ বর্মণ রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুযোগ পাইয়া দক্ষিণ 
হইতে গঞ্গরজগণ পালরাজ্য আক্রমণ করেন। ১৯৩৫ অন্দের পূর্বে 


আক্রমণ করেন এবং ইহার ফলে রাঢ ব! সেনরাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে 
গাহড়বাল রাজগণও মগধ আক্রমণ করিয়া পাটনা পর্যন্ত অধিকার করেন। 
কুমারপালের পর তাঁহার পনর তৃতাঁয় গোপাল রাঁজা হন। তাঁহার 
রাঁজত্বকালের (আঃ ১১৩০-১১৪৪) কোন ঘটনাই জানা যায় না। রাজশাহী 
ভিলার নিমদীিতে প্রাপ্ত শিলালাপির দ্বিতীয় শ্লোক হইতে কেহ কেহ 
যে তান উক্ত স্থানের নিকটে যন্তধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। 


অনুমান করেন 
কিন্তু সম্ভবত তান শৈশবকালেই রাজা হন এবং ৩1৪ বৎসর রাজত্ব করেন! 


১১০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রামচরিতে কুমারপাল ও তাঁহার পত্র তৃতীয় গোপালের রাজত্ব সম্বন্ধে 
মাত্র একটি করিয়া শ্লোক আছে।-কুমারপাল সম্বন্ধে কোন ঘটনার! উল্লেখ 
নাই। তৃতীয় গোপাল সম্বন্ধে যে শ্লোকাঁট আছে (৪1১২) তাহাও দার্বোধ্য। 
ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ৪ 

শিত্ররঘাতের উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার কেমারপালের) পত্র 
(তৃতীয়) গোপালও স্বর্গগত হইলেন। হস্তি রাজের বা নক্রপাতর দমনকারণ 

তক রোজার) এই মৃত্যুও সাময়িক বা কালপ্রভাবে উপজাত 
হইয়াছিল ৷” 

এই অনুবাদের সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে ডঃ বসাক মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 

“দষ্টব্যং-'কুদ্ভানস্যাঃ তনয়স্য এই পদদ্বয়ের ক্রুর সার্পনীর পার্রের' 
এইরুপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। তবে কি সর্প হত্যা কারতে গিয়া গোপাল 
অল্প বয়সে সর্পাঘাতে মারা গিয়াছিলেন ?” 

বস্তুতঃ কুমারপাল ও তৃতীয় গোপালের প্রতি কবির উদাীন্য বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয়। বলা যাইতে পারে যে রামপালের জীবনীই এই কাব্যের 
বিষয়বস্তু। সুতরাং তাঁহার পূব রাজগণের ন্যায় পরবর্তী রাজগণের 
সম্বন্ধে কাঁব স্বভাবতই উদাসীন। কিন্তু এই দুই জন রাজার পরবতর্ণ 
রাজা মদনপালের রাজ্যকাল তান ৩৬টি শ্লোকে বিবৃত কারয়াছেন। 
অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে মদনপালের ৷ রাজত্বকালে এই 
কাব্য রচিত হইয়াছিল। সেই জন্যই এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু কবি যে ইচ্ছাপূর্বকই পূর্বের দুইজন রাজার সম্বন্ধ 
বিশেষ কিছ বলেন নাই কয়েকটি কারণে ইহাও অনুমান 
করা অসঙ্গত হইবে না। প্রথমত চতুর্থ সর্গের ১৫ শ্লোকে কাঁব বালয়াছেন ৪ 
“নিরপাতি রামপালের অপর কুমারপাল হইতে অন্য) পাত্র এই কুশল 
মদনপাল রামপালের তনুত্যাগ জনিত পৃথবীর শোকশঙ্কু নিবারণ করিয়া 
নির্ভয়ে পৃথিবীর অধীম্বর হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, মদনপালের গনহলি 
লিপির সপ্তদশ শ্লোকে তৃতীয় গোপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে. “তানি ধাত্রী 
ক্লোড়ে পালিত হইবার সময়ে জ্‌ম্ভমাণ মাহম হইয়া স্বকীয় কীতিময় শান্্র 
ধূলিপটল ক্ষেপে শৈশবে ক্রীড়া বিস্তার করিয়াছিলেন।” পূর্বোদ্ধৃত 
রামচাঁরতের শ্লোকের ন্যায় ইহাও রহস্যাবৃত অবস্থার আভাস দেয়। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লাঁখয়াছেন, “কুমারপাল বোধ হয় এক বা দুই 
বৎসর গোঁড় সিংহাসনে আঙ্ীন ছিলেন, কারণ সন্ধ্যাকর নন্দন 'রামচাঁরতে' 
একটি মাত্র শ্লোকে তাঁহার রাজত্বকালের বিবরণ শেষ করিয়াছেন।...তৃতীয় 
গোপালদেব বোধ হয় আঁত অল্পকাল সিংহাসনে আসান ছিলেন, এবং 
শৈশবেই গ্প্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন...মদনপালদেব বোধ হয় 
শিশ; ভ্রাতুষ্পূত্রকে হত্যা করিয়া ?সংহাসনের পথ প্রশস্ত করিরাছিলেন।” 
এই সব উন্তির সমর্থক কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু রামপালের মত্যর পর 
গালরাজোর আভ্যন্তারক গোলযোগ_হয়ত সংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া 


বি ১০ কত এ 


পাল রাজ্যের ধ্বংস ১১১ 


ভ্ৰাতৃ বিরোধ হইয়াছিল এইরূপ অনমান করা: অসঙ্গত নহে । কব সন্ধ্যাকর 
নন্দী মদনপালের অনুগৃহীত বিয়াই বোধ হয় তাঁহার! সম্বন্ধে কোন 
কৃকীত'র ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছেন স্পষ্ট কিছুই বলেন নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা অনাবশ্যক। 

কিন্তু রাজীবপররে প্রাপ্ত একটি মৃতিগাত্রে উৎকীর্ণ {লিপি হইতে 
জানা যায় যে ইহা রাজা গোপালের চতু্দশ রাজ্য সম্বসরে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। যাঁদ এই গোপাল তৃতীয় গোপাল হন তবে পূর্বোন্ত অনেক 
ধারণাই ত্যাগ করিতে হইবে । অন্ততঃ তিনি যে শৈশবেই নিহত হইয়াছিলেন 
এই ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু যদিও লিপির অক্ষর 
হইতে ননীগোপাল_ মজুমদার ইহাকে তৃতীয় গোপাল বালিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন ইহা কোন মতেই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলা যায় না। পালরাঁজ- 
গণের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি আলোচিত 
হইবে। 

তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর মদনপাল যখন ১১৪৪. শ্রীম্টাব্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন এইর্‌গে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বাহিঃ- 
শত্রুর আক্রমণে পালরাজ্য দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতোঁছিল। 
মদনপাল চতুর্দিকে শন; কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পালরাজ্য রক্ষার জন্য যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমর্থ হইলেন না। 

রামচরিতের একটি শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে, মদনপাল 
অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সাহত যুদ্ধে কিছ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু এই সময়ে গাহড়বালগণ আরও অগ্রসর হইয়া ঘুঙ্গের নগরী পর্যন্ত 
অধিকার করে॥ অনেক চেষ্টার পর মদনপাল এই অপ্ল শন্রুহস্ত হইতে 
পনরয্ধার করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে অন্যান্য শন্মর! বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইতে হয়। গোবর্ধন নামক এক রাজাকে তিনি পরাজিত করেন। সম্ভবত 
ইনি বাংলার কোন অণ্চলে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আর 
এক প্রবল শত্রু মদনপালের বহু সৈন্য নষ্ট কারিয়াছিলেন। মদনপাল বহৎ 
কম্টে তাহাকে কািন্দী নদীর তাঁর পর্যন্ত হঠাইয়া দেন। এই নদী সম্ভবত 
মালদহের নিকটবর্তী কালিন্দী নদী। এইর্ম্পে যে শুরাজা গোঁড় দেশের 
একাংশ জয় করিয়া প্রায় পালরাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছলেন, তান 
সম্ভবত সেনরাজ বিজয়সেন। বিজয়সেনের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা 
যায় যে, তিনি গৌঁড়রাজকে বিতাড়িত কাঁরয়া গোঁড়রাজ্যের অন্তত কিয়দংশ 
আঁধকার। করিয়াছিলেন। এই পরাজিত গোঁড়রাজ যে মদনপাল সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। মদনপাল অন্তত আঠার বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বংসরেও গোঁড় বা তাহার এক অংশ তাহার রাজ্যভূস্ত 


ছিল। 
মদনপালের সপ্তদশ রাজ্য সম্বৎসরে প্রাচীন মাগধী অক্ষরে লিখিত 


একখানি তালপাতার পঠথতে মানবংশীয় কয়েকজন শাসনকতরি উল্লেখ 


+ 


১১২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


আছে। ইহারা মদনপালের সামন্ত রাজা িলেন। এই রাজাদের নাম ধর্মমান, 
তাঁহার পিতার নাম রদ্দ্রমান এবং পিতামহের নাম বল্লভসান। ধর্মমানের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমমান বাহুবলে শন্রুনিধন করিয়া পৃথিবী শাসন কাঁরয়া- 
ছিলেন বালয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 

মদনপালের রাজত্বের সমুদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ অথবা পারম্পর্য 
যে, তাঁহার মৃত্যুকালে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার কোন আঁধকারই 
ছিল না। উত্তরবঙ্গেরও সমগ্র অথবা অধিকাংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। 
ডতরাং পালরাজ্য এই সময়ে মগধের মধ্য ও পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। 
তাঁহার রাজত্বকালের অনেক লিপি বিহারে পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে 
গতিনাটি মুজ্গের জেলায়। 

এই সময়ে গোবিন্দপাল নামে এক রাজা গয়ায় রাজত্ব কারিতেন। 
ই'হারও পরমেশ্বর, পরমভট্রারক, মহারাজাধিরাজ, প্রভৃতি পদবী এবং 
টডেররএউপাধি ছল ৷ সম্ভবত মদনগাৱোরঃ রাজার (লোরভাগে, আন্ত 
মানিক ১১৫৫ গ্রীষ্টাব্দে, তান গয়ায় একটি স্বাধীন রাজ্যের 'প্রাতষ্ঠা 
করেন। ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়।১ তান বৌদ্ধ ছিলেন। 
একখানি বৌদ্ধ পুুথিতে প্ল্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবানাং বিনম্টরীজ্যে অন্ট- 
ন্রিংশ সম্বৎসরে” এইরূপ কালজ্ঞপক পদ পাওয়া যায়। অপর কয়েকখানি 
পরাথতে “বিনন্টরাজ্যের' পরিবর্তে ‘গতরাজ্যে', 'অতাত-সম্বৎসরে' প্রভৃতি 
শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই সমহ্দয় কালজ্জপক বাক্য হইতে অন্যামত হয়, 
গোবন্দপালই মগধের শেষ বৌদ্ধরাজা, এবং এইজন্যই বৌদ্ধ ভিক্ষঃগণ 
তাঁহার মৃত্যুর পর 'বিধমণ রাজার 'প্রবর্ধমান 'িজয়রাজোর, উল্লেখ না করিয়া 
গোবিন্দপালের রাজ্য-ধবংস হইতে কাল গণনা করিতেন। এ সম্বন্ধে ত্রয়োদশ 
পারিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। 

গোবিন্দপাল পালরাজবংশীয় ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিত কারিয়া বলা 
যায় না। তাঁহার পদবী ও উপাধি, বৌদ্ধধর্ম ও মদনপালের সমকালে মগধে 
রাজত্বের কথা বিবেচনা করিলে তিনি যে পালবংশীয় ছিলেন. এরূপ অনুমান 
সঙ্গত বালয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও মদনপালের সাঁহত তাঁহার কি 
সম্বন্ধ ছিল, এবং গয়ার বাহিরে তাঁহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল-_অর্থাং 
তাঁহার গোঁড়েশ্বর উপাধি কেবলমাত্র পূর্বগোঁরবের সূচক অথবা গোঁড়রাজ্যে 
তাঁহার কোনোকালে কোন প্রকার অধিকার ছল-ইত্যাদ বিষয়ে কিছুই 
বলা যায় না। তবে ইহা একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, 
১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মপাল, 
দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের স্মৃতি বিজাঁড়ত পালরাজ্যের শেষ চিহ্ন 
বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময় পাল উপাঁধধার আরও একজন রাজার 


১1 এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে । {বদ্তৃত আলোচনার জনা ত্রয়োদশ পারচ্ছেদ দরণ্টব্য । 


-১১১১16-১2-:-: 
১। ‘পলপাল’ পাঠ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অ 


পালরাজ্যের ধংস তব 


লাঁপ পাওয়া যায়৷ জয়নগরে প্রাপ্ত অধুনা লণ্ডনের “ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট 
যাদুঘরে রক্ষিত একটি মর্তর গাত্রে একখান লাপিতে “শ্লীগেড়েশব 
পলপাণ রাজার” ৩৫ জম্বংসরে ভট্টারিকা পূর্ণে্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠার 
কথা লিখিত আছে। ইহা আগাগোড়া ভুলে পাঁরিপূর্ণ। কেহ কেহ ইহাকে 
শদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠাতার নাম গোঁড়েম্বর পলপাল পাঠ কাঁরয়াছেন। ৯ 
মুঙ্গের জিলার লক্ষনীসরাইয়ের নিকট লাই গ্রামে যশঃপাল নামক এক 
সামল্তের উল্লেখ আছে। তান ৩২ সম্বৎসরে একা মহরত প্রতিষ্ঠা করেন। 
কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা রাজা পলপালের রাজ্য সম্বসর। কিন্তু 
পলপালের' সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। রাজা ইন্দ্রদন্যম্ন পাল 
সম্বন্ধেও গকংবদন্তী প্রচলিত আছে। 

এই সময় বিহারে আর একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের বিবরণ পাওয়া 
যায়। মঞ্চের জিলার সিকিন্দ্রা থানা হইতে ৮1৯ মাইল দরে কান্দি গ্রামে 
একটি বৌদ্ধ আর্ত পাদদেশে ক্ষোদিত লাঁপতে ইহা রাণক নন্দের পানর 
রাণক 'সমহুদ্রাদিত্যের দান বলিয়া াখিত আছে। রাণক (যাহা হইতে রাণা 
শব্দ উদভূত) সাধারণতঃ সামন্ত রাজার উপাঁধি। কিল্তু অন্য কোন রাজা- 


প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজাই ছিলেন। িপিখানির অক্ষর দৃষ্টে মনে হয় 
ইহা মদনপালের রাজ্যকালে বা কাছাকাছি সময়ে লাখত। সুতরাং গোবিন্দ 
পালের ন্যায় মদনপালের মত্যুর পর মগ দ্র ক্ষত 
প্রাতষ্ঠা হইয়া পাল বংশের ধবংসসাধন সম্পূর্ণ করিয়াছল। 
পালরাজবংশের বিবরণ শেষ কারবার পূর্বে 'রামচারিতে' পালগণের 
'জনক-ভূ' অর্থাৎ িতৃভাম বরেন্দ্র ও রাম' র রাজধানী: রামাবতার 
সম্বন্ধে সন্ধ্যাকর- নন্দী যে উৎকৃষ্ট বিবরণ দিয়াছেন তাহার উল্লেখ 
কারতেছি। এই বিবরণ হইতে বরেনদ্রীর ফল, পপ, বক্ষরাজ, আরাম, 
উপবন, পশব পক্ষী, নদ, পাঙ্করিণী, নগর, পুর, ব্রাহ্মণ্য ধৰ্মীয় দেবদেবী 
ও বৌদ্ধ পেবদেকী প্রভৃতি সনবন্ধে তাধকালিক অনেক তথাপর্ণে বিষয় 
অবগত হওয়া যায়। বরেন্দ্র একদিকে গঞ্গা নদী ও অপর দিকে করতোয়া 


নদীর পঢণ্যপ্রবাহ দ্বারা প্রাতিবদ ধ ছিল। 
্রাহ্মণকূলের উদ্‌ভবভূমি ছিল। সেখানে অবস্থিত স্কন্দ নগর অত্যন্ত 


সমৃদ্ধ ছিল এবং শোণিতপদ্র (প্রাচীন কোটিবর্ষ ও আধ্যানক বাণগড়) 


বকাশ আছে। {লাপখাঁনর অক্ষরগণল 
অতিশয় অস্পষ্ট । রাজার নামের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর জম্পূর্প 'ভন্ন__দস্বিতীয় অক্ষরটি 
'ল' কিন্তু চতুর্থ অক্ষরাট ইহা হইতে সম্পূর্ণ পথক এবং ইহা ‘ণ’ ছাড়া আর ীকছন হইতে 
পারে না । অক্ষরটি পৃথক পড়া হইয়াছে কিন্তু ইহার পরের দ্বিতীয় অক্ষর পা 

ভন্ন। চার পংান্তর এই লাপাটতে আরও পাঁচাট ‘প’ 


) হইতে ইহা সম্পূৰ্ণ বাঁ র 
পরে কি প্রত্যেকাটর উপাঁরভাগ একাঁট সরল রেখা কিন্তু ‘পল’ এই দুই 
ঃ অক্ষরটি আছে তাহার শপর্ষদেশ বক্রাকীত। সুতরাং পলপাল পাঠাঁট 


আদরের কম্টকাপনা এবং এই নামের কোন অর্থ করাও দহ! 
বা. ই. ১৮ 


১১৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


দেববহরল স্থান ছিল। সেখানে জগন্দল মহাবিহার এবং লোকেশ নামক 
(লোকনাথ) বোধিসত্ত ও মহত্তারা নাম্নী দেবী বর্তমান থাকার বরেন্্র- 
মণ্ডলের মাহাত্ম্য অধিকার কীর্তিত হইত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে্বর, আদিত্য, 
স্কন্দ ও বিনায়ক_এইসব দেবতাদের জন্য বরেন্দ্রীতে অনেক উচ্চ প্রাসাদ 
নার্মত হইয়াছিল। বরেন্দ্রাতে ফল-পুজ্প-বৃক্গাদ শোভিত একটি নন্দন 


কারয়াছেন। সেখানে নানাবিধ কন্দ, লকুচ, শ্ৰীফল. লবলী, নাগরঙ্গ, পিয়াল 
প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা বিরাজমান ছিল। এই উপবনে বোগানবাড়ীতে) নানা 
ভাব-সমন্বিত ব্যন্তিগণ সমাগত হইত। এই প্রসঙ্গে নানাবিধ শস্য, ফল 
প্রভৃতির তালিকা দেওয়া হইয়াছে। কাব উচ্ছ্বসিত ভাষায় উচ্চ ধবল 
প্রাসাদসমুহ এবং তাহার উপরিস্থিত স্ৰর্ণকলসীর শোভা ও. সৌন্দর্য 
বর্ণনা করিয়াছেন। 


রাজধানীতে অনেক পণ্ডিত ও সজ্জনের বাস ছিল ; সেখানে উচ্চ বিশাল 
মন্দির নির্মিত হইয়াছিল ; এবং সেখানে অসাধ্য ব্যবহার বা বিবাদ-পদের 
ছিলা?ও শোনা: যাইত না। রাজধানদীটি যেন দেবগণ ও আচাজনের পুরী 

| 

এই রামাবতী মালদহের নিকটে ছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সামাত 
আমৈর* নামক স্থানে বহ প্রাচীন নিদর্শন পাইয়া ইহাকেই রামাবতাঁ বলিয়া 
স্থির করেন। উত্তরবঙ্গের লোকেরা অনেক স্থানে শব্দের আদিতে 'র অক্ষর 
থাকিলে তাহা উচ্চারণ করে না (আমবাবুর আমবাগান ইহার দল্টান্ত)। 
সদ্তরাং রামাবতীর অপজ্রংশ রামৈর এবং তাহা লোকমুখে 'আমৈর' এই 
নামে পাঁরাচত হইয়াছে এই-অনমমান একেবারে অসঙ্গত বলা যায় না। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
বর্ম রাজবংশ 


একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন পালরাজশন্তি ক্রমশঃ দূর্বল হইয়া 
পাঁড়তোঁছিল, তখন পূর্ববজ্গে বর্মউপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, 
একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত 
একখানি তাম্রশাসনই এই রাজবংশের ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন। এই 
শাসনে বর্মরাজের বংশপারিচয়ে প্রথমে পৌরাণিক কাহনী অন্যায়ী ব্রহ্মা 
হইতে পাত্রপোন্রাদকমে অত্রি, চন্দ্র, বুধ, পুরুরবা, আয়, হব, যষাতি 
ও যদ, এবং এই যদুবংশে হারর অবতার কৃষ্ণের জন্মের উল্লেখ আছে। এই 
হরির বান্ধব অর্থাৎ জ্ঞাতি বর্মবংশ বৈদিক ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
এবং সিংহপঢুরে রাজত্ব করতেন । এই বংশীয় বজ্রবর্মা একাধারে বীর, কবি 
ও পন্ডিত ছিলেন। তাঁহার পত্র জাতবর্মা বহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
সার্বভোঁমত্ব লাভ করিয়াছলেন। তান অঙ্গদেশে স্বীয় ক্ষমতা প্রাতজ্ঠিত 
করিয়াছিলেন, কামরূপ জয় করিয়াছিলেন, দিব্যের ভূজবল হতগ্রী কারিয়া- 
ছিলেন, এবং গোবর্ধন নামক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রশাস্ত- 
কারের দব্যর্থবোধক শ্লোকের এই উক্তি কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। 
ওঁ শ্লোকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তান কর্ণের কন্যা বাঁরশ্লীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। ডাহলের কলচ্যাররাজ কর্ণ যে পালরাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া 
বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছলেন, এবং অবশেষে পালরাজ তৃতীয় 
বিগ্রহপালের সহিত স্বীয় কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছলেন. তাহা 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সহতরাং অসম্ভব নহে যে, জাতবর্মা কলচ্বাররাজ 
গাঞ্গেয়দেব ও কর্ণের অধীনস্থ সামন্তরাজর্পে তাঁহাদের সঙ্গে পালরাজ্য 
আক্ৰমণ করেন, এবং অঙ্গদেশে পালরাজ ও বরেন্দ্রে কৈবর্তরাজ 'দিব্যের 
সাহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তারপর কোন সুযোগে পূর্ববঙ্গে অধিকার 
প্রাতষ্ঠিত করিয়া কামরূপ আক্রমণ করেন ও গোবর্ধন নামক বঙ্গদেশীয় 
কোন রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কলচ্যাররাজ কর্ণের একখান 
শিলালাপতে (১০৪৮-৪৯ খ্রীঃ) উন্ত হইয়াছে যে, তানি পর্বদেশীয় 
একটি রাজ্য ধংস করিযরাছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে চন্দ্রবংশের রাজ্য ধ্বংস করিয়া কর্ণ বজ্তবর্মাকে অথবা জাতবর্মাকে ঁ 
রাজ্যে অধিষ্ঠিত কাঁরয়াছিলেন। অবশ্য এ সকলই বর্তমানে অন:মানমান্র, 
কারণ ইহার স্বপক্ষে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। কিন্ত এইরূপ কোন অন. 
মানের আশ্রয় না লইলে সিংহপদ্র নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপাঁত জাতবর্মা 
কেবলমাত্র নিজের বাহুবলে অঞ্গ, কামরূপ ও বরেন্দ্রে বিজয়াভিযান কাঁরয়া 
বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা 


কঠিন। 
বর্মরাজগণের আদিম রাজ্য সিংহপঢুর কোথায় ছিল, এবিষয়ে পাঁণ্ডত- 


১১৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


গণের মধ্যে মতভেদ আছে। পঞ্জাবের একখানি শিলালিপিতে পিংহপুরের 
যাদববংশসম্ভুতা জালন্ধরের এক.রানীর কথা আছে. হিউয়েনথ্‌সাংও পঞ্জাবে 
এক [সিংহপদুর রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, 
ইহাই পুববিঙ্গের যাদব-বংশীয় বর্মরাজগণের আদি বাসভৃমি। কলিঙ্গেও 
এক সংহপুর রাজ্য ছিল ; এই স্থান বর্তমানে [সঙ্গপুরমূ্‌ নামে পারিচিত 
এবং চিকাকোল ও নরাসন্নপেতার মধ্যস্থলে অবস্থিত। 'সংহলদেশ"য় গ্রন্থে 
যে বিজরাসংহের আখ্যান আছে, তাহাতে রাঢ়দেশে এক সিংহপুরের উল্লেখ 
আছে ; ইহা সম্ভবত হঃগলী জিলার অন্তর্গত 1সজ্গুর নামক গ্রামে অবাস্থিত 
ছিল। বমগণের আদি বাসভূমি কলিঙ্গ অথবা রাঢ়ের অন্তত সিংহপদরে 
ছিল. ইহাও কেহ কেহ অনুমান করেন। কালঙ্গের সিংহপূর রাজ্য পণ্তম 
হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। 
খর সম্ভব জাতবমাঁ এই রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন। কলচুরিরাজগণের 
প্রশস্তি অনুসারে গাঙ্গেযদেব অঙ্গ ও উৎকলের রাজাকে পরাজিত করেন 
ও তৎপূত্র কর্ণ গোঁড় বঙ্গ ও কলিঞ্গে আধিপত্য করেন। সমতরাং কলিঙ্গ- 
দেশীয় জাতবর্মা কলচ্মরিরাজগণের অধীনে অঙ্গ, গোঁড় ও বঙ্গে 
ব্দ্ধাভিষান করিয়াছিলেন এবং এই সুযোগে বঙ্গে এক স্বাধীন রাজা 
স্থাপন করিয়াছিলেন, এরুপ অন্দমান খ্‌ব স্বাভাবক বলয়া মনে হয়! 
ডঃ ধারেন্্রন্দ্র গাঙ্গুলীর মতে. বজ্রবর্মাই এই রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা এবং 
ইহার রাজধানী ছিল প্র্ববজ্গের সিংহপঢুর নামক কোন স্থানে। তাঁহার 
শতে বেলার আশ্নশাসনে এমন কিছু নাই যাহা হইতে অনূমান করা যায় 
যে বাংলার বাহিরে দিসংহপুরে বর্মণদের আদি নিবাস ছিল। 
শ্ীপ্রমোদলাল পাল বলেন. জাতবর্মা কলচ্যাররাজ কর্ণের সাঁহত বঙ্গে 
আসেন। মলয় সিংহের রেওয়া প্রস্তরলাপিতে শ্রীজাত' কর্ণকে সাহাষা 
করেন এরুপ উদ্ডি আছে। প্রমোদলাল বলেন, এই 'জাত'ই জাতবমর্ন। 
মিরাসী কর্ণের রেওয়ালিপি হইতে সিদ্ধান্ত করেন যে, কর্ণ চন্দ্রবংশের 
শেষ রাজাকে গোবিন্দচন্দ্র অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারশকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়া বস্রবর্মাকে ইহার শাসক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পত্র 
জাতবর্মার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। 
বেলাব তাগ্রশাসনে জাতবর্মার পর তাঁহার পাত্র সামলবর্মার উল্লেখ 
আছে। কিন্তু ঢাকার নিকটবতঁ* বজ্রযোগিন' গ্রামে এই সামলবর্মার এক- 
খানি তাম্রশাসনের যে একটি খণ্ডমান্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনমিত 
হয় যে, জাতবমার পর হারিবর্মা এবং সম্ভবত তাঁহার পাত্র রাজত্ব করেন 
এই তাম্রশাসনখানির অবশিষ্ট অংশ না পাওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন 
স্থিরসিচ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু হরিবর্মা নামে যে একজন রাজা ছিলেন, 
তাহার বহু প্রমাণ আছে। দ;ইখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের প:থি মহারাজাধরাজ 
পরমেশ্বর পরমভট্রারক হরিবর্মার রাজত্বের ১৯ ও ৩৯ (মতান্তরে ৩২) 
সংবংসরে লিখিত হইয়াছিল। হারিবর্মার মন্দ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবদেবভটের 


"প্রচলিত ও গ্রীসদ্ধ। সংস্কৃত 
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একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে ; ইহাতেও হারবর্মার উল্লেখ আছে। 
হারবর্মার একখানি তাম্রশাসন সামন্তসার গ্রামে পাওয়া যায়। দুঃখের 
বিষয়, অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় এই তাগ্ ্শাসনখানির পাঠ অনেক স্থলেই অস্পষ্ট 
ও দুর্বোধ্য। ইহাতে হারিবর্মার পিতার নাম আছে। নগেন্দ্রনাথ বস ইহা 
'জ্যোতিবমণ' পাঁড়য়াছিলেন, কিন্তু নাঁলনীকান্ত ভট্রশালীর মতে ইহা 
'াতবর্মা। এই পাঠ সত্য হইলে বলিতে হইবে যে. জাতবর্মার মৃত্যুর পর 

হারিবর্মার রাজধানী সম্ভবত বিক্মপুরেই ছিল এবং তান দীর্ঘকাল 
যাবৎ রাজত্ব করেন। রামচিতে উত্ত হইয়াছে যে, হরি নামক একজন সেনা- 
ছিলেন। প্রাকৃ্দেশীয় এক বর্ম নরপাতি স্বীয় পরিত্রাণের নিমিত্ত বিজয়ী 
রামপালের নিকট উপঢোঁকন পাঠাইয়াছিলেন। খুব সম্ভব উত্ত হরি, বর্ম 
নরপাঁতি এবং হারিবর্মা একই ব্যান্ত ; তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ: বলা 
যায় না। 
কাহারও রাজত্বকালের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ই'হাদের 
মন্ত্রী ভবদেবভট্র একজন প্রসিদ্ধ ব্যন্তিছিলেন। একখানি িলালপি 
হইতে তাঁহার ও তাঁহার বংশের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা দেশের 
এই প্রকার কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের সঠিক বিবরণ বিশেষ দ:লভি, 
সুতরাং ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন। 

রাঢ়দেশের অলঙ্কারস্বরূপ সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী ভবদেব নামক 
জনৈক ব্রাহ্মণ গোঁড়রাজার নিকট হইতে হাস্তিনীভির্ট গ্রাম উপহার পাইয়া- 


.ছিলেন। তাঁহার পোঁত্রের পৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজের বিশেষ বিশবাসভাজন 


মহামন্ী, মহাপাত্ৰ ও সান্ধিবিগ্রাহক ছিলেন। তাঁহার পত্র গোবর্ধন শক্ত 
ও শাস্তে তুল্য পারদশণ ছিলেন এবং পশ্ডিতগণের সভায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে 
খ্যাতি অর্জন কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী বন্দাঘটায় এক ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে 
ভবদেবভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তানি সিদ্ধান্ত. তন্ত্র, গণিত ও ফলসংহতায় 
(জ্যোতিষ) পারদশর্ট ছিলেন ও হোরাশাস্ত্র অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচার 
করিয়াছলেন। তিনি ধর্মশাস্ত ও স্মৃতির নূতন ব্যাখ্যা ও মীমাংসা সম্বন্ধে 
বহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত কবিকলা, সর্ব আগম (দেব), 
অর্থ শাস্ম, আয়বেঁদ, অস্রবেদ প্রভাত শাস্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। 
[তানি ছিলেন রাজা হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী এবং তাঁহার মন্দ্রশন্তির প্রভাবে 
ধর্মীবজয়ী রাজা হরিবর্মা দীর্ঘকাল রাজাসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। প্রশস্তি- 
কারের বর্ণনা অনুসারে ভবদেবভট্র একজন অসাধারণ পর িলেন। 
অতিরঞ্জিত হইলেও ভবদেবের পাণ্ডিত্যের বিবরণ যে অনেকাংশে সত্য, 
তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার মাসাংসা ও স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থ এখনও 

সাহিত্যপ্রসঙ্গে পরে ইহার আলোচনা করা 
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যাইবে। ভবদেবের 'বালবলভীভুজঙ্গ' এই উপাধি ছিল। ইহার প্রকৃত অর্থ 
নির্ণর করা দুরূহ। অনেকেই মনে করেন যে, বালবলভী কোন স্থানের 
নাম। কিন্তু ভীমসেন প্রণীত সধাসাগরে এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা 
লিখিত হইয়াছে. তাহাই সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয়। বলভী শব্দের অর্থ বাটীর 
সর্বোচ্চ কক্ষ। এইরূপ এক বলভাতে ব্রাহ্মণ বালকগণের পাঠশালা ছিল। 
ইহাদের মধ্যে গৌড়দেশীয় বালক ভবদেব বৃদ্ধিমত্তায় ও বাক্চাতুর্ে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং অন্যান্য বালকগণ তাহাকে বিশেষ ভয় কাঁরত। 
এই জন্য গুরুমহাশয় এই বালককে 'বালবলভীভূজঙ্গ' এই উপাধি প্রদান 
করেন। 

হরিবর্মা ও তাঁহার পত্রের পর জাতবর্মার অপর! পাত্র সামলবর্মা 
রাজা হন। মহারাজাধরাজ সামলবর্মার রাজত্বকালের কোন বিশ্বাসযোগ্য 
বিবরণ জানা যায় না, কিন্তু বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুলজন গ্রন্থ 
অনুসারে রাজা সামলবর্মার৷ আমন্ত্রণে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ১০০১ শকে 
বাংলা দেশে আগমন করেন। আবার কোন কোন কুলজী মতে রাজা 
হাঁরবর্মাই বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। মোটের উপর বাংলায় বোদক 
ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্মরাজবংশের সহিত জাঁড়ত। কুলজীতে যে 
তারিখ (১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) আছে, তাহা ঠিক না হইতেও পারো। 

পূর্বে হারিবর্মার রাজত্বের ৩৯ সংবৎসরে লিখিত যে পাথর উল্লেখ 
করা হইয়াছে তাহার শেষে ভিন্ন হস্তে লিখিত তাঁহার রাজত্বের ৪৬ 
সংবৎসরের উল্লেখ আছে। সুতরাং হাঁরবমা অন্তত ৪৬ বংসর রাজত্ব 
কাঁরয়াছলেন। এই রাজ্য শেষ সংবৎসরের তাঁরখাঁটির তথি নক্ষত্র প্রভৃতি 
যে নকল জ্যোতিষগণনা আছে তাহা ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ সূচিত করে। সনতরাং 
হরিবর্মা ১০৭৪-৭৫ হইতে ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিঘ্নাছলেন। 
ইহার পূর্বে জাতবর্মা_তৃতীয় বিগ্রহপালের ও দিব্যের সমসাময়িক সম্ভবত 
১০৫০ হইতে ১০৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

হরিবর্মার পর সামলবর্মা রাজত্ব করেন। সুতরাং ১০৭৯ শ্রীষ্টাব্দের 
বহু পরে সামলবর্মার রাজত্ব আরম্ভ হয়। তবে হরিবর্মার রাজ্যের প্রারম্ভে 
বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আঁসিয়াছলেন এই প্রবাদ সত্য হইতেও পারে। 
রাজধানী বিরুমপুর হইতে তাঁহার রাজত্বের পণ্টম বৎসরে বেলাব তাগ্রশাসন 
প্রদত্ত হয়। এই তাশ্রশাসনে ভোজবমণ পরমবৈষ্ব. পরমেশ্বর পরমভ্টরারক, 
মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। সুতরাং তানি যে 
একজন স্বাধীন ও পরাক্লান্ত রাজা ছিলেন, এরুপ অনুমান করা অসঙ্গত 
নহে। কিন্তু ভোজবর্মার পরে এই বংশের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। 
সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সেনবংশীয় বিজয়সেন এই রাজবংশের 

সাধন করেন। 

উপসংহারে একটি বিতকর্মূলক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরব। 


বর্ম রাজবংশ ১১৯, 


ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসনে একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে “তস্য মালব্য- 
দেবাসীৎ কন্যা ভ্রিলোক সন্দরী।” ননীগোপাল মজুমদার এই তাম্রশাসন- 


স্রণ মালব্যদেবীর ভ্রিলোকসন্দরী নামে এক কন্যা ছিল।' পরব্তাঁ কালে 
অনেকে এই অর্থ গ্রহণ না কাঁরয়া লৈখিয়াছেন যে তাঁহাদের একাঁট অপনর্ব 
সমন্দরী (ত্রিলোক দন্দরী) কন্যা ছিল। কিন্তু "ন্রলোকস্ন্দরী' নামে কন্যা 
ছিল এইরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে এবং ইহা একটি নুতন এীতহাসিক তথ্যের 
সন্ধান দেয়। িংহলদেশীয় হীতহাসে লিখিত আছে যে এ দেশের রাজা 
{বজয়বাহ ন কলিঙ্গের রাজকন্যা তিলোকসদন্দরী (ত্রলোক সন্দরী)কে 
বিবাহ করেন। পূর্বেই বায়াছি যে খনব সম্ভব বর্ম রাজবংশ প্রথমে 
কাঁলঙ্গেই রাজত্ব কারিতেন। বিজয়বাহ্র রাজত্বকাল ১০৫৫-১১১০ 
গ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং জাতবর্মার (১০৫০-৭৫) পৌঁন্রী বিজয়বাহুর দ্বিতীয়া 
রানী ছিলেন। ইহাতে সময়ের সম্পূর্ণ সঙ্গাঁত আছে। ভ্রিলোকসন্দরী 
পালি ভাষায় তিলোকসন্দরীতে পাঁরণত হওয়া স্বাভাবক। িংহলের 
ইাতহাসে আছে যে [িলোকস্দরী যখন বিবাহ কাঁরতে সিংহলে যান 
তখন তিনজন রাজকুমার ও তাঁহাদের ভগ্নী একসঙ্গে গিয়াছলেন॥ সহতরাং 
বর্ম রাজবংশের সাঁহত সংহলের রাজবংশের যে কেবল বৈবাহিক সম্বন্ধ 


ভোজবর্মার ভাঁগনী লক্কার রানী ছিলেন এই মত গ্রহণ কাঁরলে এই আশা 
খুব স্বাভাবিক বাঁলয়াই মনে হইবে। {বিশেষত যখন সিংহলের ইতিহাস 
এত আমরা জানতে পারি যে এই লময় অনতব্হ ও বাহিরের 
আক্রমণে পিংহল রাজ্যের খুবই দ:রবদ্থা প্লাছিল। 

ুল্দর রাজকন্যার নাম ছিল এবং বর্ম রাজবংশের 


সুতরাং ন্িলোকসন্দেরী 
আদম ছিল কালষ্োে-এই দইটিই এতিহাসিক সত্য বলয়া গণ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
সেন রাজবংশ 
১। -উৎপন্তি 


সেনরাজগণের পচব্পন্রূষগণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটদেশের 
আধিবাসী ছিলেন। মহারাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের দক্ষিণ এবং মহাঁশর 
রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম ভাগ প্রাচীন কর্ণাটদেশের অন্তত ছিল। সেনরাজ- 
গণের শিলালিপি অনুসারে তাঁহারা চন্দ্রবংশায় এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন। 


আধ্যানক কালে তাঁহাদিগকে কায়স্থ এবং বাংলা দেশের অন্যান্য সংপারাচিত 


হইবে। সুতরাং সেনরাজগণ বে জাতিতে ব্রহ্মক্ষতরিয় ছিলেন, সে সম্বন্ধে 
সন্দেহ কারবার কোন কারণ নাই। বাংলা দেশে আসবার পর তাঁহারা হয়ত 
বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা বৈদ্য অথবা অন্য কোন জাতির অন্তত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ; বলা যায় না। 

রষক্তরিয় একটি সংপরিচিত জাতি। অনেকে মনে করেন যে, প্রথমে 
্রামণ ও পরে ক্ষত্রিয় হওয়াতেই এই জাতির এরূপ নামকরণ হইয়াছে। 
সেনরাজগণের এক পব্প;রুষ ব্রহ্মবাদী বালয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 
এই সময় কর্ণাটদেশে বেত‘মান 'ধারবাড় জিলায়) সেন উপাধিধারী অনেক 
জৈন আচার্যের নাম পাওয়া যায়। ইহারা সেনবংশীয় বলিয়া আভাহিত 
হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বাংলার সেনরাজগণ এই জৈন 
আচাম বিংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহারা জৈনধর্ম ত্যাগ কারিয়া শৈবধর্ম 
ও পরবতা্” কালে ধর্মচর্যার পারিবে শস্রর্া গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের 
হোয়সল রাজবংশে বল্লাল নামধারী একাধিক রাজা ছিলেন। বাংলার 
নেনবংশেও বল্লালসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইহা হইতে কেহ 
ই সেলদের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। এই সময় 
অনঃমান কতদুর সত্য, তাহা বলা কঠিন। 

সেনরাজগ্রণ কোন্‌ সময়ে বাংলা দেশে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, 
সে সম্বন্ধে সেনরাজগণের লিপিতে যে দুইটি উক্তি আছে, তাহা প্রথমে 
পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে 


উৎপত্তি ১২১ 


উত্ত হইয়াছে যে. চন্দ্রের বংশে জাত অনেক রাজপঢুত্র রাঢ়দেশের অলঙকার- 
স্বরুপ ছিলেন ও তাঁহাদেরই বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। এখানে 
স্পম্ট বলা হইয়াছে সামন্তসেনের পূর্বপরূষগণ রাঢ়দেশে প্রাতষ্ঠা লাভ 
করিয়াছলেন। এই দুইটি উীন্তর সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে বলিতে 
হয় যে, কর্ণটের এক সেনবংশ বহুদিন যাবৎ রাঢ়দেশে বাস কাঁরতোছিলেন, 
কিন্তু তাঁহারা কর্ণট দেশের সহিতও সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতোঁছলেন। 
এই বংশের -সামন্তসেন যৌবনে কর্ণউ দেশে বহ যুদ্ধে নিজের শৌর্য 
বীঞ্ষের পরিচয় দিয়া এই বংশের উন্নতির সূত্রপাত করেন। সম্ভবত ইহার 
ফলেই তাঁহার পত্র হেমন্তসেন রাঢ়দেশে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্টা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ক উপায়ে বিদেশীয় সেনগণ সুদুর কর্ণট দেশ হইতে আসিয়া বাংলায় 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবাধ সঠিক নিণাত হয় নাই! কেহ 
কেহ অন্মান করেন যে. তাঁহারা প্রথমে পালরাজগণের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ 
অথবা অন্য কোন উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে পালরাজগণের 
দুর্বলতার সুযোগে রাজ্য প্রাতিষ্ঠা কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অন্ন 
মানের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, পালরাজগণের তাম্রশাসনগ্ীলতে যে 
কর্মচারীর তালিকা আছে, তাহার মধ্যে নিয়মিতভাবে ‘গোঁড়-মালব-খশ- 
হণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভাট' এই পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
সাতরাং সম্ভবত পালরাজগণ খশ হণ প্রভৃতির ন্যায় কর্ণাটগণকেও সৈন্যদলে 
ননযযক্ত করিতেন এবং তাহাদের সেনবংশায় নায়ক কোন সযযোগে পণ্চিম- 
বঙ্গে ক্ষুদ্র এক রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। 

কেহ কেহ বলেন যে, কর্ণটদেশীয় সেনরাজগণের পুর্বপুরন্ষ কোন 
আকুমণকারণ রাজার সহিত দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আসসয়া প্রথমে 
শাসনকর্তা বা সামন্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন. এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
দসন্ধিয়া, হোলকার প্রভাতি মহারাষ্ট্র-নায়কগণের ন্যায় ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে এক 
স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ণাটের চালক্যরাজগণ যে একাধিকবার 
বঙ্গাদেশ আক্রমণ করেন, তাহা প্বেই বলা হইয়াছে। যুবরাজ বিকুমাদিত্য 
অন্দে গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করিয়া জয়লাভ 


আন্মানিক ১০৬৮ 
করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে ও পরে: এইরূপ আরও বিজয়াভিযানের কথা 
চালযক্যগণের শিলালিপিতে উল্লিখিত হইরাছে। একখানি লিপি হইতে 


জানা যায়, একাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
চাল্‌ক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের আচ নামক একজন সামন্ত বঙ্গ ও কালিঙ্গ রাজ্যে 
স্বীয় প্রভুর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছলেন। ১১২১ ও ১১২৪ অন্দে 
উৎকণর্ণ লিপিতে বিরুমাঁদিত্য কতৃকি অঙ্গ. বঙ্গ, কলিজ্গ, গৌড়, মগধ ও 
খ আছে। সতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে. এই সমস্ত 


অভিযানের ফলেই কর্ণটবংশীয় সেনগণ বঙ্গদেশে এবং নান্যদেব মিথিলার 
প্রভূত্ব স্থাপনের স্যমযোগ পাইয়াছিলেন। 


১২২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


চোলের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্রচোল কর্ণাটবাসণ 
ছিলেন না, সুতরাং পূর্বোন্ত অনূমানই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলয়া 
মনে হয়। 


প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন বালয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার পনর 
'ব্জয়সেনের শিলালাপতে তাঁহার নামের সঙ্গে কোন রাজত্ব-সুচক পদবী 
ব্যবহৃত হয় নাই। অপর পক্ষে বিজয়সেনের লিপিতে তাঁহার পিতা হেমন্তসেন 
মহারাজাধিরাজ ও মাতা যশোদেবা মহারাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। 
এক্ষেত্রে হেমন্তসেনই এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন, এই অনুমানই সঙ্গত 
বলিয়া মনে হয়। হেমন্তসেন সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ এ পর্যন্ত জানা 
যায় নাই। যাঁদও পরবর্তী কালে তাঁহার প্রত্রের লিপিতে তাঁহাকে মহারাজা- 
ধিরাজ বলা হইয়াছে. তথাপি খুব সম্ভব তিনি রামপালের অধীনস্থ একজন 
সামন্ত রাজা ছিলেন। 


২। বিজয়সেন 


হেমন্তসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পাত্র বিজয়সেন সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। বিজয়সেনের একখানি তাম্্শাসন ও একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। তাগ্্শাসনখানিতে তাঁহার যে রাজ্যাঙ্ক {লিখিত আছে. তাহার 
প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাকে ৩২ এবং কেহ কেহ 
৬২ পাঠ কাঁররাছেন। এই শেষোন্ত মতই এখন সাধারণত গৃহণত হইয়া 
থাকে। ইহা সত্য হইলে বিজয়সেন আনমমানিক ১০১৫ অন্দে রাজ্য লাভ 
কাঁরয়াছিলেন। অপর পক্ষে তাগ্্শাসনোন্ত রাজ্যাঙ্ক ৩২ পাঠ করিলে তিনি 
আন্মমানক ১১২৫ অন্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এরুপ 
অন্দমানই যুক্তিসঙ্গত বলয়া মনে হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পালরাজ রামপাল আঃ ১০৭৭ হইতে 
১১৩০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং যদি বিজয়সেন ১০১৫ অন্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বের প্রথম 
২৫ বৎসর তিনি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিপতি এবং অন্তত কিছুকাল রামপালের 
সামন্ত ছিলেন, এই সিদ্ধান্তই সমণচীন বলিয়া মনে হয়। যে সকল 
মধ্যে রবিজয়রাজ একজন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে. এই 
'বজয়রাজই সেনরাজ বিজয়সেন। আবার বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলা- 


1বজয়সেন ১২৩, 


লিপির উনবিংশ শ্লোকে গ্‌ুঢ শ্লেষ অর্থ কল্পনা করিয়া কেহ কেহ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন. বিজয়সেন কৈবর্তরাজ দিব্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ 

বীরভূম জিলার অন্তর্গত পাইকোর গ্রামে একটি প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ 
দেশে মনসা দেবীর মর্ত এবং গাত্রে এক পংক্তি লিপি ক্ষোদিত আছে। 
[লাঁপখানির অনেক অক্ষর বিল:প্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র নিম্নালাখত কয়টি 
অক্ষর পড়া যায়।...রাজেন শ্লীবিজয়সেনেন অর্থাৎ রাজা বিজয়সেন কর্তৃক 
(ওঁ মার্তিট প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল)। এই বিজয়সেন সম্ভবত সেনবংশীয় 
িজয়সেন এবং সেনরাজগণ সম্ভবত এই অঞ্চলেই প্রথমে রাজত্ব কাঁরতেন। 
সৃতরাং নিদ্রাবলীর রাজা যে বিজয়রাজ রামপালের সাহায্যার্থে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন তিনি ও বাঁরভূম অণ্চলের সামন্তরাজ বিজয়সেন অভিন্ন 
বালয়াই মনে হয়। 

রামপালের মৃত্যুর পর যখন পালরাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল: 
তখনই বিজয়সেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি কারবার সুযোগ পাইলেন। শুরবংশীয় 
রাজকন্যা বিলাসদেবা তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন। রামপালের সামন্ত- 
রাজগণের মধ্যে অরণ্য প্রদেশস্থ সামন্তবর্গের চনুড়ামণ অপর-মন্দারের 
আঁধপাঁত লক্ষীশুরের উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে দাক্ষিণ 
রাঢ়ের অধিপাঁত রণশুরের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং একাদশ শতাব্দীতে 
দক্ষিণ রাঢ়, অথবা ইহার অধিকাংশ শ্‌রবংশীয় রাজগণের অধীনে ছিল। মনে 
হয়, বিলাসদেবা এই বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বিজয়সেন 
রাঢ়দেশে স্বাঁয় আঁধকার প্রতিষ্ঠা কারবার সমাধা পাইয়াঁছলেন। কিন্ত 
কর্ণনটরাজের সামন্ত আচ কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রভুত্ব স্থাপনই সম্ভবত কর্ণাট- 
দেশীয় বিজয়সেনের শল্তিবাঁদ্ধর প্রধান কারণ। 


তাঁহার দেওপাড়া 'শিলালাপিতে উত্ত হইয়াছে যে নান্য, বীর, রাঘব ও বর্ধন 
নামক রাজগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হন ও [তানি কামর-পরাজকে 
দূরীভূত, কালঙ্গরাজকে পরাজিত এবং গৌঁড়রাজকে দ্রুত পলায়নে বাধ্য 


করতেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বোধ কাঁর, প্রথম দুইজন 
যথাক্রমে পূর্বোন্ত কোটাটবীর রাজা বীরগ্ুণও কৌশাম্বীর রাজা 
রাঘব ও কাঁলজারাজ সম্ভবত অভিন্ন এবং অনন্তবণ 


১২৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 
চোড়গঞ্গের দ্বিতীয় পৃত্র। তবে ১১৫-১১৬ পজ্ঠায় উল্লিখিত জাতবর্মা 
কতৃক পরাজিত গোবর্ধন ও বর্ধন 


হইতে পারেন। গ্রীবল্লভ আসাম তাশ্রশাসনে উত্ত 
কে বাহার পিতামহ রাজা রারারিদেব ‘বম সংগ্রামে সালে উদ 
অধিপাতি যদ্ধক্ষেত্রে হইতে বিরত ৷ বল্লভদেবের 


তাশ্রশাসনের তার শক ১১০৭ অর্থাৎ ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ । *তরাং শ্রীবল্পভ 


যসেনের সমসাময়িক না লারেন। অতএব এই দুইজনের মধ্যে ফন্ধ 
হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে 

সেনের রাজা বৈদাদেবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তানও 
বিজয়সেনের সমসাময়িক। সূভরা | 


একা তাহা হইতে জানা যায়৷ যে তান ও 
অন্য এ এক প্রকাণ্ড মন্দির নিল করিবার তর 
অন্তত 


৩ এক অংশ যে য় 


নি রাজযতুতত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ 
ও লিগের আভযানের ভিলা সহ 
বসে স্বাধিকার পাত কারে লেন তাহা নিশ্চিত 
বলা যায় না কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত 


করা যায় যে, সমগ্র পূর্ব ও 
াবিজযসেনের আধিপত্য দ়ভাবে প্রা 
কালা হইলে তাহার পক্ষে কামর পচ কলিঙ্গে 
সম্ভবপর দিল বায়া মনে হয় 


6 
Ee 
গ 


1 পালরাজগ্ল 
শে তাঁহাদের কোন আীধপভা 


?কলা বলা বাসনা; কলত 
বে কোন 


El 
গ্ৰ 
নন 
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হইয়াছিল। যদি ইহা রাজমহল অতিক্রম করিয়া থাকে, তাহা হইলে বালিতে 
হইবে যে বরেন্দ্র ও মিথিলা এই উভয় প্রদেশেই _বিজয়সেনের শক্তি দূঢ়- 
ভাবে প্রাতাষ্ঠত হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে যাদ্ধযান্রা যে 
শেষ সফল হইয়াছিল, দেওপাড়া লিপির বর্ণনা হইতে এরূপ মনে, 
য় না। 

বিজয়সেনের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসে বিশেষ একটি স্মরণীয় ঘটনা । 
বহুদিন পরে আবার একটি দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে সুখ ও 
শান্ত আনয়ন করিয়াছিল। পালরাজত্বের শেষ যুগে বাংলার রাজনৈতিক 
একতা বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ স্বাঁয় স্বার্থের 
প্রেরণায় বৃহত্তর জাতীয় এক্যের আদর্শ ভূলিয়া_পরস্পর_ কলহে মত্ত 
1ছলেন। অর্থ ও রাজ্যের লোভ দেখাইয়া রামপাল ইহাদিগকে কিছ্ঢদিনের 
জন্য স্বপক্ষে আনিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদিগকে দমন করিয়া দূঢ় অখণ্ড 
রাজশন্তির প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বিজয়সেন 
ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবল প্রতাপে বাংলার এক 
নূতন গোঁরবময় যুগের সূচনা হইল। বিজয়সেন এইরূপ কঠোর শাসনের 
প্রবর্তন না করিলে বাংলা দেশে পঃনরায় অরাজকতা ও মাংস্যন্যায়ের 
প্রাদ্ভাব হইত। সাধারণ একজন সামন্তরাজের পদ হইতে নিজের বুদ্ধি 
সাহস ও রণ-কোঁশলে বিজয়সেন বাংলার সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান “কৃতিত্ব ও অসামান্য ব্যজিত্বের পারিচায়ক। 
তিনি পরমেশ্বর পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন. 
এবং 'অরিরাজ-বৃবভশঙ্কর' এই গোঁরবসূচক নামে পারিচিত ছিলেন। 
তাঁহার রাজত্বে যে বাংলায় নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল. কাব উমাপতিধর 
রচিত দেওপাড়া-প্রশাঁ্ত তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অত্যুক্তি দোষে দাত 
হইলেও এই প্রশস্তির মধ্যে এক নবজাগ্রত জাতি ও রাজশন্তির আশা- 
আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিধবনিত হইয়াছে এবং বিজয়সেনের এক বিরাট 
মাহমমন্্ চি গ্রাতফাঁলত হইয়াছে। প্রাসদ্ধ কাঁব শ্রীহর্ষরচিত বিজয়গ্রশীস্ত 
ও গৌডোবাঁশকুল-পরশীদত দবজয়সেনের উদ্দেশ্যেই লীখত হইয়াছিল, 
এরূপ মনে কারবার সঙ্গত কারণ আছে। 


৩7 বল্লালসেন 
আনুম্টীনক ১১৬৮ অব্দে ঈবজয়সেনের মৃত্যু হইলে তত্ন্ত বালজৈন 
।সংহাসনে আরোহণ করেন? বল্গালনেনের একখানি তাম্রশাসন, ভাগলপুর 
জলায় কহলগ্রাম হইতে ১১ মাইল দুরে সনোখার গ্রামে প্রান্ত একট 
অন্টধাতুনির্মিত সড্যমুৰ্তর ধাতুময় আবরণের উপর ক্ষোদত তাঁহার 
সাজ্যের নবম সংবৎসরের একটি লিপি, ও তাঁহার রচিত দানসাগর এবং 
অদ্ভুতসাগর নামক দুইখান গ্রন্থ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছ; কিছ? বিবরণ" 


যু 


১২৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


জানা যায়। এতদ্ব্যতীত 'বল্লালচারত” নামক দুইখান গ্রন্থ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, ইহাতে বল্লালসেনের অনেক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বল্লাল- 
চাঁরতের একখান গ্রন্থের পান্পকা হইতে জানা যায় যে, ইহার প্রথম 
দ্বইখণ্ড বল্লালসেনের অনুরোধে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট কর্তৃক ১৩০০ 
শকান্দে এবং তৃতীয় খণ্ড নবদ্বীপাধিপাঁতর আদেশে গোপালভট্রের বংশধর 
আনন্দভট্ট কর্তৃক ১৫০০ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল। বল্লালচারতের 'দ্বতীয় 
গ্রন্থ নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খানের আদেশে আনন্দভট্ু কর্তৃক ১৪৩২, 
শকাব্দে রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্বীর 
মতে প্রথম গ্রন্থখানি জাল এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখাঁনই প্রকৃত বল্লালচাঁরত। 
কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক নয়। উভয় গ্রল্থই কতকগুলি বংশাবলশ 
এবং জনপ্রবাদের সমান্টিমান্র_ইহার কোনখানিই প্রামাণিক বা অকৃত্রিম বালয়া 
গ্রহণযোগ্য নয়। সম্ভবত ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র প্রচালত 
কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ দুইখান াখত হইয়াছিল. এবং 
উনবিংশ শতাব্দীতেও ইহার কোন কোন অংশ পাঁরবা্তত অথবা পাঁরবার্ধত 
হইয়াছে। সুতরাং বল্লালচারতের কোন উীন্তি অন্য প্রমাণাভাবে বিশ্বাসযোগ্য 
বাঁলয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। নমুনাস্বরূপ 'বল্লালচাঁরতের' একাঁট 
কাহনী উদ্ধৃত কাঁরতোছ। 

“একবার বল্লালসেন উদন্তপ-রের বিরুদ্ধে হাদ্ধযান্রা কারবার পূর্বে 
ধনীশ্রেষ্ঠ বণিক বল্পভানন্দের নিকট হইতে এক কোটি নিচ্ক (মুদ্রা) ক 
করেন। কিন্তু পুনঃ পানঃ মণিপূরে (মাঁণপরের) নিকট পরাজিত হইয়া 
একবার শেষ চেষ্টা কারবার জন্য পনর্বার দেড় ক্রোর [নচ্ক কর্জের জন্য 
শঙ্ককোট-নিবাসী উত্ত বল্লভের নিকট দূত পাঠাইলেন। বল্লভ বলল যে, 
ধণশোধের জন্য যাঁদ 'হারকোলর' রাজস্ব তাহাকে দেওয়া হয় তবেই সে 


বহ: বাঁণকের নিকট হইতে টাকা আদায় কারলেন। 


বাণিকেরা শঢদ্র বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাড়ীতে পৃজ 
বা অন্য ধর্মানজ্ঠান করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষাদান রানার 
দান গ্রহণ কাঁরবে, তাহারা পাঁতত হইবে। 
ইহাতে সুবৰ্ণ বপিকেরা দই গুণ তিন গু মাহিনা দিয়া সমস্ত 
বা ভাগাইয়া আনিল এবং অন্য.জাতির লোকেরা ভৃত্যের অভাবে 
পাঁ়ন। ইহার ফলে বল্লালসেন কৈবতগণকে উচ্চতর সক আজান 
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দিয়া আদেশ দিলেন যে অতঃপর কৈবর্তগণ ভূত্যের কার্য দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ কারবে। কৈবর্তদের মোড়ল মহেশকে মহামান্ডীলকের পদমর্যাদা 
দেওয়া হইল। এইরুপে মালাকার, কুদ্ভকার এবং কর্মকারদিগকে সংশদ্রের 
মর্যাদা দেওয়া হইল। সর্ব শেষে তান ঘোষণা কারলেন যে বাঁণকেরা 
উপবাঁত ধারণ কাঁরতে পারিবে না। ইহার ফলে অনেক বাঁণক দেশত্যাগ 
করিল। সমাজে উচ্চ বর্ণের মধ্যেও অনেক দনাীত লক্ষ্য কারয়া বল্লালসেন 
প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে বাধ্য কারলেন এবং যে সমন্দয্ন ব্রাহ্মণ ব্যবসা-বাণিজ্য 
করিত তাহাদিগকে জাতিচ্যত কাঁরলেন।” 

এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে কিছ: এীতহাসিক সত্য থাকলেও 
কল্পনার ভাগই বেশী। 

দানসাগর ও অদ্ভূতসাগরের উপসংহারে বল্লালসেনের পাঁরচায়ক 
বল্লালসেন বেদ স্মৃতি পরাণ প্রভাতি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন কারয়াছিলেন। 
বল্লালসেন যে যাগবভ্ঞাঁদ ধর্মানূজ্ঠানে রত প্রবীণ শাস্রাবং পণ্ডিত ছিলেন, 
তাঁহার রচিত উত্ত দুইখান গ্রল্থই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এদেশে বল্লাল- 


সমর্থন করে। বঙ্গীয় কুলজণ গ্রন্থে কোলিন্য প্রথার উৎপত্তির সহিত 
বল্লালসেনের নাম অঙ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। বাংলাদেশ িজয়সেনকে ভুলিয়া 
গিয়াছে, কিন্তু ব্লালসেনের নাম ও স্মাঁত এদেশ হইতে বিলাপ্ত হয় নাই। 
খুব সম্ভব বল্লালসেনের একটি বিরাট গ্রন্থালয় ছিল_অন্ততঃ ইহার সম্বন্ধ 
জন্য প্রচলিত ছিল। রঘনন্দন প্রণীত স্মাততত্বের একখানি পীথতে 
'বল্লালসেন দেবাহত দ্বিখণ্ডাক্ষর লিখিত শ্রীহয়শীর্ষ পণরান্রেয়' পুস্তকের 


প্রধানত যাগযজ্ঞ, শাস্ত্চ্চা, সমাজসংসকার প্রভাতি কার্যে নিষ্জ্ঞ 
থাকলেও বল্লালসেন য্ম্ধাবগ্রহ হইতে একেবারে নিরস্ত থাকতে পারেন 
নাই। 'অন্ভূতসাগর'-এ তাঁহাকে “গোঁড়েন্দ্রকুঞ্জরালান-স্তম্ভবাহতুর্মহীপাঁতিঃ” 
হইতে অন্মত হয় যে, গোঁড়রাজের 
সাঁহত তানি যাদ্ধ কারয়াছিলেন। এই গোঁড়রাজ সম্ভবত গোবিন্দপাল, 
কারণ তান গোঁড়েম্বর উপাধি ধারণ করিতেন। পনর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
গোবিন্দপাল মগধে রাজত্ব কাঁরতেন এবং ১১৬২ অন্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট 
হয়। সুতরাং খুব সম্ভব বল্লালসেনের হস্তেই তিনি পরাজিত ও রাজ্যচণত 
হন। বল্লালচারিতে বল্লালসেনের মগধ-জয়ের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে আরও 
উত্ত হইয়াছে যে, পিতার জীবদ্দশায় [তিনি 'মাথলা জয় করেন। মিথিলা যে 
সেনরাজ্যের অন্তভূ'ক্ত ছিল, এরুপ অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে। 
প্রথমত, নান্যদেবের মৃত্যুর অব্যবাহত পরবত যুগে মিথিলার কোন বশবাস- 
যোগ্য বিবরণ এ দেশাঁয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয়ত, 


১২৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


প্রচলিত ও সপ্রীসদ্ধ জনপ্রবাদ অনুসারে বল্লালসেন স্বীয় রাজ্য রা" 
বরেন্দ্র বাগড়ী,১ বঙ্খ ও াখলা- এই পাঁচভাগে ঈবভন্ত করেন। তৃতীয়ত, 
বল্লালসেনের পত্র লক্ষরণসেনের নামফন্ত সংবৎ শমাঁথলায় অদ্যাবাধ প্রচীলত 
আছে। মিথিলার বাহিরে অন্য কোন স্থানে এই অব্দ জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচীলত ছল, এরুপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 'মাথলা সেনরাজ্যভুন্ত না 
হইলে তথায় এই অব্দ প্রচলনের কোন ন্যারসঙ্গত কারণ দেখা যায় না! 
সুতরাং বল্গযলসেন গ্যিথিল্য জয় কাঁরয়্যাছলেন, এই প্রবাদ সত্য 
গ্রহণ করা যাইতে পারে । পরববোন্ড সনোখার গ্রামে প্রাপ্ত লিপি হইতে জানা 
যায় যে বল্লালসেনের রাজত্বের নবম বর্ষে পূর্ব বিহার তাঁহার রাজ্যভুত্ত ছল! 

বল্লালসেন যে পত্রাজা অক্ষর রাখয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। মগধের কতকাংশ ও সম্ভবত মিথিলা তাঁহার 
রাজ্যভুন্ড ছল । তান চাল;ক্যরাজের (সম্ভবত দ্বিতীয় জগদেকমল্ল) দ্ীহতা 
রামদেবীকে বিবাহ করেন। ইহা হইতে প্রমাঁণত হয় যে, সেনরাজগণের 
সম্মান ও প্রাতিপাত্ত বাংলার বাহরে দবস্তৃত- হইয়াছিল এবং শপতুভূগি 
কর্ণাটের সহতও তাঁহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পতার আন্যকরণে 
বন্গালসেন সম্মাটসূচক অন্যান্য পদবীর দাহিত 'আঁররাজ-ীনঃশঙ্কর” এই নাম 
গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। বল্লালসেন যে কেবল রাজগণের নহে 'িদ্বানমণ্ডলীরও 
চক্রবতা ছিলেন, প্রশস্তিকারের এই উ্তি অনেকাংশে সত্য । 

শস্রচালনা, ও শাস্ত্রচর্চায় জীবন আতবাহিত কাঁরয়া রাজার্ষতুল্য 
বল্লালসেন বুদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষমণসেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ এবং 
তাঁহাকে সাম্রাজ্য -রক্ষারুপ মহাদীক্ষায় দশীক্ষত কাঁরয়া সম্তশক "ন্রবেণীর 
নিকট গঞ্গাতীরে_ বানপ্রস্থ আবলম্বনপন্র্বক শেষজীবন আঁতবাহিত করেন। 
'অদ্ভূতসাগর'এর একাঁট শ্লোক হইতে আমরা এই ববরণ পাই। এই 


শ্লোকের এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, বদ্ধ রাজা ও রানী স্বেচ্ছায় 
গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 


৪1 লক্ষ্মণসেন 

১১৭৯ অন্দে লক্ষণসেন পতাঁসংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার 
রাজত্বকালের আটখান তাগ্রশাসন, তদীয় সভাকাঁবগণরাঁচত কয়েকাঁট 
সতুতিবাচক শ্লোক, তৎপঢব্রদ্বয়ের তাগ্রশাসন ও মুসলমান এ্রীতহাসক 
মীনহাজীদ্দনবিরচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থ হইতে তাঁহার রাজত্বের 
অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বাল্যকালেই তান পিতা ও পতামহের সঙ্গ 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণকুশলতার পারচয় দয়াছিলেন। তাঁহার দুই" 
খানি তাগ্রশাসনে উন্ত হইয়াছে. তান কৌমারে উদ্ধত গৌড়েন্বরের প্রীহরণ 
ও যৌবনে কালঙ্গ দেশে অভিযান কাঁরয়াছিলেন। যুদ্ধে কাশীরাজকে 


৯। বাগড়ী বর্তমান মোঁদনগপনুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতা অঞ্চল । 


লক্ষমণসেন ১২৯ 
পরাজিত কাঁরয়াছলেন এবং ভার, প্রাগৃজ্যোতিষের কোমরুপ-আসাম) 
করিয়াছলেন 


বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই গোঁড়েশ্বরের বিরদ্ধে যুদ্ধ কারয়াছিলেন। 
সেন ও চৰ কুমার লাদেন পিতা অথবা পিতামহে কানে 
গোঁড়ে যে অভিযান কাঁরয়াছলেন প্রশাস্তকার উনি 


পুনরায় যুদ্ধ কার 
উঠব হইয়াছে যে, তিনি সম্রতীরে পরবে তে ATT 
যজ্ঞযুপের সহিত “ স্থিতি রা 
গঞঙ্গবংশীয় রাজগণ কাঁলঙগ ও উৎকল, উভয় দেশেই রাজত্ব কারতেন। 
বোধ হয় লক্ষ্যণসেন কোন গণ রজত কাঁরয়াই পারতে জর়গ্ত 
স্থাপন কাঁরয়াছল। 
বানি প্রয়াগে রনতন্ভ স্থাপন, পশ্চিম গাহড়বাল রাজার 
বিরদ্ধে তাঁহার িজয়াভষান সনচও রতেছে। : পালবংশের পতনের 
বর ভে হরহড়বাল রাজগন সগধে আধিপত্য রঃ 
তাহা পর্বে বলা হইয়াছে বিজয়সেন পাঠাইয়াও তাহা 
তাহাদপিশেষ কোন জয়লাভ কারিতে পারেন নাই বল্লালসেন কিছ 
বি বিশেষ কহ তান পালের রো নই! 
রও আঁধকার র্‌ সুযোগ পাইলেন! 
গবজয়চন্দ্র ১৬০, 


১১৬৯ হইতে ১১৯০ অন্দের মধ্যে মগধের 
রাজ্যের অত 


“১৩০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া বার। গাহড়বালরাজ-জয়চন্দ্রের লিপি হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, ১৯৮২ হইতে ১১৯৬ অন্দের মধ্যে তিনি গয়ায় রাজত্ব করিতেন। 
তাঁহাকে পরাজিত না. করিয়া লক্ষমণসেন: কখনও গয়া অধিকার কাঁরতে 


এইরুপে দেখা যায় যে উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ ও দক্ষিণে কিঙ্গ- 
পাজকে পরাভূত করিয়া লক্ষরণসেন পৈতৃক রাজ্য অক্ষু্ন এবং সদ কারতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহ অপেক্ষা পশ্চিমে 
অধিকতর সফলতা অজন করিয়াছিলেন এবং অন্তত মগধে রাজ্য বিস্তার 
করিরাছিলেন। তাঁহার সৃত্যু ও-সেনরাজ্য ধ্রংসের বহ:কাল পরেও মগধে 
তাহার রাজ্যকাল শেষ হইতে সংবংসর- গণনা করা হইত। মগধে লক্ষনণ- 


বেলের ক্ষমতা যে দড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমান। 


নাম" নাই ; কিন্তু তানি: যে প্রাগজ্যোতিষ (কামরূপ); গোঁড়, কলিগ, 
কাশী, মগধ প্রভাতি জয় করিয়াছিলেন এবং'চেদি ও  ল্লচ্ছরাজকে 'পরাভিত 


বিনা বাইতে পারে। কারণ চোদ ও স্লেচ্ছরাজের. পরাজয় “ব্যতীত অন্যান্য 
বিজয়কাহনণ যে লক্ষ্মণসেনের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, পূর্বেই তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে। সুতরাং লক্ষমণসেন' যে চোদ কেলচ্যার) ও কোন ল্লেচরাজকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। 


বাহিরে যাদ্ধে এরুপ সফলতা লাভ কারিতে পারেন নাই। কিন্ত যন্খ, 
্বসায়ী হইলেও রাজা-লক্ষমণসেন শান্ত “ও খর্মচর্চায় পিতার উপযনত 
পর ছিলেন। বল্লালসেন তাঁহার অল্ভুতসাগর" গ্রন্থ সমাপ্ত কাযা যাইতে 
পারেন নাই। পিতার নিেশিক্রমে লক্ষরণসেন এই--গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। 
সফরণসেন নিজে সকার “ছিলেন এবং তাঁহার রচিত -করেকটি শ্লোক 


মণিত ১৩১ 


পাওয়া গিয়াছে। : ধোয়া, শরণ, জয়দেব, গোবধন, উমাপাতিধর প্রভৃতি 
প্রাসদ্ধ কাবগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত কারিতেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্ৰী 
ও ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ধে ভারত প্রসিদ্ধ পাঁণ্ডত ছিলেন।: জয়দেব এখনও 
একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি বাঁলয়া জগাঁদবখ্যাত। তাঁহার মধুর বৈষ্ণব 
পদাবলী এখনও ভারতের ঘরে ঘরে গাঁত হইয়া থাকে। 

লক্ষমণসেন নিজেও বৈফবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বিজয়সেন ও 
বল্লালসেন 'পরম-মাহে*্বর' উপাধি ধারণ কাঁরতেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনে 
প্রথমেই শিবের প্রণাম ও স্তুতিবাচক শ্লোক এবং মনদ্রায় কুলদেবতা 
সদাশিবের মবর্ত আঁকত থাকিত। লক্ষ্মণসেন সদাশিব মরার পারবতান 
করেন নাই, কিন্তু তিনি পরম-মাহেশবরের পাঁরবর্তে 'পরম-বৈফব' উপাধি 
"গ্রহণ করেন। তাঁহার তায্রশাসনগ্যাল নারায়ণের প্রণাম ও স্তাতবাচক 
শ্লোক দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। -তরাং লক্ষনণসেন কৌলিক শৈব 
মনে হয়। ই 
লক্ষমণসেন যখন 'ঁপহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ান 
বাট বংসর। প্রায় ২০ বংসর রাজত্ব করিয়া এই.অশীতিপর বধ রাজ 


গতার ন্যায় গণগাতীরে অবস্থান কারবার উদ্েদশ্যে নবদ্বাপে গমন কমে 
তাঁহার এই শেষ বয়সে রাজ্যে আত্যন্তারক বিপ্লবের জনা দেখাল 
১১৯৬ অব্দের এ তা হইতে জানা যায় যে, ডোম্মনপাল 


সমগ্র হিন্দস্থানে নিজের -রাজ্য বিস্তার করে প্রাসদ্ধ 
রাজপুত রাজাগদাল একে একে 'বজেতা তুকগণের পদানত হয়। ক্রমে 
পনীত হইল 


তুকীগ রাজাগু ন শিকার কাযা মের সামন্ত উ 
দর সেন স্বয় রাজ্য রক্ষার কি উদ্যোগ কারিয়া- 


প লাখত আছে । আম ইহাকে 


দাতার নাম 'ল্রীমডোম্মনপাল' এইর, 
০ প্রকাশ কার । এই মতই এখন 


শ্রীম দে) ডোদ্মনপাল--এই শব্দের বিকৃত রুপ বিয়া মত 
গৃহীত হইয়াছে । দু জং 

শাসনখান হইতে জানা যায় বে, এই পারবারটি অধোধ্যা [তে আসিয়া পরর্বখাঁটিকা 
অধিকার করে । ডোন্মনপালের._পুবরবিতাঁ একজন, নায়কের উল্লেখ আছে-_কিন্তু তাহার 
নামটি পড়া যায় না। ডোম্মনপালকে মহাসামন্তাঁধপাঁত মহারাজািরাজ বলা হইয়াছে। 
এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য জষটবয ৷ IH. Q., X. 321 হি; EIXXVIL, 119, 
XXX, 42. 


১৩২ বাংলা দেশের ইাঁতহাস 


এীতহাঁসক লোকমুখে সেনরাজ্য জয়ের যে কাহিনী শদুনিয়াছিলেন, তাহা 
অবলম্বন করিয়াই এই যুগের হাতহাস রচিত হইয়াছে। আর সেই 
ইতিহাসেরও প্রকৃত মর্ম গ্রহণ না করিয়া তাহার বিকৃত ব্যাখ্যান দ্বারা কেহ 
কেহ প্রচার করিয়াছেন যে. ১৭ জন তুরস্ক অশ্বারোহী বঙ্গদেশ জয় কাঁরিয়া- 
ছিল। এই অদ্ভূত উপাখ্যানে বিশ্বাস কাঁরয়া অনেকেই লক্ষমণসেনকে 
কাপুরুষ বালিয়া হতশ্রদ্ধা কাঁরয়া আসিতেছে । এই জন্যই এই 'বষয়টির 
একট: বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। 


৫। তুরস্ক সেনা কর্তৃক গৌড় জয় 


তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক এীতহাসিক গ্রন্থে তুরস্কগণ কর্তৃক মগধ ও 
গোঁড় জয়ের সর্বপ্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার মশন্হাজ্যাদ্দন দিল্লীর 
সুলতানের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিয্যন্ত ছিলেন এবং নানাস্থানে ঘারয়া 
সংবাদ সংগ্রহপূর্বক অনুমানিক ১২৬০ অব্দের কিছ? পরে এই ইতিহাস 
রচনা করেন। গৌড় ও মগধ জয়ের সম্বন্ধে কোন সরকার বিবরণ বা দালল 
তাঁহার হস্তগত হয় নাই। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মগধ জয়ের ৪০ বৎসর 
পরে লক্ষমণাবতী নগরীতে দুইজন বৃদ্ধ সৈনিকের সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ 
হয়। এ সৈনিকদ্বয় এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছল এবং ইহাদের নিকট 
শ্যানয়াই মীন্হাজ মগধ জয়ের বিবরণ িখিয়াছেন। গোঁড়ের অভিযানে 
লিপ্ত ছিল. এরূপ কোন ব্যান্তর সহিত সম্ভবত তাঁহার দেখা হয় নাই। 
কারণ তান কেবলমাত্র বাঁলয়াছেন যে, বিশ্বাসী লোকদের নিকট হইতে 
তান গৌঁড় বিজয়ের কাহনী শুনিয়াছেন। 

এইরূপে অর্ধশতাব্দী পরে কেবলমাত্র লোকমুখে শীনয়া মীনহাজ 
মগধ ও গৌড় জয়ের যে এরীতহাঁসক বিবরণ 'লাখয়াছেন, তাহার সারমর্ম 
নিম্নে দেওয়া হইল_ 

“মহম্মদ বখাতয়ার নামক খিলজীবংশীয় একজন তুরস্ক সেনানায়ক 
উপব্দ্ত কর্মানুসন্ধানে মহম্মদ ঘোরী ও কুতবুদ্দিনের নিকট গিয়া 
বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে অযোধ্যায় মালিক হয্সামাদ্দনের অনগগ্রহে 
চুনারগড়ের নিকট দুইটি পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। এখান হইতে 
বখাঁতয়ার দুই বৎসর যাবৎ মগধের নানাস্থান লণ্ঠন করেন এবং লুণ্ঠিত 
অর্থের দ্বারা সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কাঁরয় অবশেষে দুইশত অশ্বারোহী 
সৈন্যসহ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া “কিল্লা বিহার’ অধিকার করেন। ইহার 
মুপ্ডিতমস্তক অধিবাসীদগকে নিহত ও ‘বিস্তর দ্রব্য লুণ্ঠন করার পরে 
আক্রমণকারীরা জানিতে পারলেন যে, ইহা বস্তুত “্কল্লা’ বা দুর্গ নহে, 
একাট বিদ্যালয় মাত, হন্দুর ভাষায় ইহাকে “বহার’ বলে। 

“কল্লা বিহারের লান্ঠত ধনরত্ন সহ বখাঁতয়ার স্বয়ং দিল্লীতে গিয়া 
কুতব্দাদ্দনের দাঁহত সাক্ষাৎ করেন এবং বহু সম্মান প্রাপ্ত হন। দিল্লী 


জপতে পরব কা সারের পাচা বা দিয় বাহ 
নোকাযোগে পলায়ন কাঁরলেন। পারের সদয় সেনা ননদীযায় উপস্থিত 
হইয়া নগরী ও তাহার চতুৎ স্থানসমন্দয় অধিকার কাঁরল এবং 
বখাতয়ারও সে. বসত স্থাপন কাঁরলেন। ওাঁদকে রায় লখমানয়া 
সঙ্কনাৎ ও বঙ্গের ন কাঁরলেন। তথায় অল্পাঁদন 


ত ন হৰ কহ তাহার ক এখনও বঙ্গদেশে রাজত্ব 
কাঁরতেছেন। 


বায়ার খিল, কতৃক বাংলা দেশ জয় সম্বন্ধে যত কাহিনী ও 
এব প্রচালিত আছে, তাহা উল্লিখিত বিবরণের উপর প্রতিষ্টিচ কারণ 
মাহত কোন সমসাময়িক এতিহাঁসিক বিবরণ পাওয়া যার নাই। 
মান্হাজবাদ্দনের বিবরণ সম্পূর্ণ এরীতহাসিক বলিয়া গ্রহণ কাঁরলেও 
প্রচলিত বিশ্বাস অনেক পরি “ ভ্রান্ত বালয়াই প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমত, 


নিই আধকৃত হইয়াছিল ; সমস্ত বঞ্গাদেশ তো- দূরের কথ গোঁড়ের 
অপর কোন অংশই বিজিত হয় নাই। 

যখন তুরস্ক আক্রমণের আশঙ্কায় নদীয়ার অধিবাসীরা বংসরাবাঁধ 
ও সতে বাদ্ত ছিল-তখন এই অশণীতিপর বৃদ্ধ রাজা অন বব 


মাঁন্‌হাজুদ্দিনের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লক্ষ্মণ- 
দয ০ = দোষারোপ করেন: তাঁহারা ুলিযা যান: বেরা হা 
নং তাহা বহ স্খ্যাতি করিয়াছেন তান দেন হান 


১! বাংলার শিল্পা শ্রীসংরেন্দ্নাথ গাঙ্গললী একখানি চিত্রে লক্ষণসেনের পলায়ন কাহিনগ 
(কলঙ্ক 2) 'চরস্মরণণয় করিয়া বাখিয়াছেন। ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালর হইতে প্রকাশিত History 
of Bengal (Vol. ঘ. P. 246. {n. 1) নামক গ্রন্থে ভ্রমক্রমে শিল্পীর নাম শ্রীনন্দলাল বস; 
বলিয়া লিখিত হইয়াছে । 


তুরস্ক সেনা কর্তৃক গৌড় জয় Sa 


খ্রায়গণের পুরুবানুক্লমিক -খাঁলফাস্থানীয়” বালিয়া বর্ণনা করির়াছেন। 
সবপ্রধান ছিলেন। তিনি পৃথরীরাজ ও জয়চন্দ্রের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
বলেন নাই, কিন্তু লক্ষন্রণসেনের জন্মকাহিনী সাঁবদ্তারে বর্ণনা কীরয়া 
তাঁহার দানশীলতার সখ্যাত ও শাসনরীতির প্রশংসা করিয়াছেন। এমন 
?ক, সাধারণত মুসলমান লেখকেরা অমনুসলমানদের সম্বন্ধে যে প্রকার 
উক্তি করেন না, [তান লক্ষণসেনের সম্বন্ধে সে প্রকার উন্ভিও কািয়াছেন। 
{তান তাঁহাকে. “সুলতান কারিম কুতব্যার্দন হাতেযব্জমান” বা সেই 
যুগের. হাতেম কুতব্দন্দীনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট 
প্রার্থনা জানাইয়্াছে যেন-তান “পরলোকে -লক্ষরণসেনের শাস্তির (যাহা 
অম7সলসান' মাত্রেরই প্রাপ্য) লাঘব করেন।” 

সতরাং মীন হাজ্যাদ্দনের উত্তি সম্পূর্ণ সত্য বলয়া গ্রহণ কারলেও 
লক্ষরণসেনের চরিত্র ও খ্যাতি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই পোষণ কারিতে হয়। 
বখাতয়ার কর্তৃক নদীয়া আঁধকারের জন্য যে বদ্ধ রাজা অপেক্ষা তাঁহার 
মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও প্রজাবর্গই অধিকতর দায়ী, দা 


কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই। 

বালয়া গ্রহণ কর কঠিন। যে বিশ্বাস লোকেরা তাঁহাকে সংবাদ যোগাইয়া- 
ছিল. তাহাদের জ্ঞান ও ব্যাদ্ধ কতদর ছিল, তাহা লক্ষরণসেনের অত 
জন্মাববরণ ও তাঁহার ৮০ বংসর রাজত্বের কথা হইতেই বদঝা_ যায় 
িশেষতঃ এই কাহিনীর মধ্যে অনেক সংপারিচিত প্রবাদ, কথা ও আবিষ্বাসা 
হর সমাবেশ আছে। 'তুরদ্ক আক্রমণ সম্বন্ধে হিন্দুর শাস্তবাণা' চচ্‌নামা 
ঘটনার পানে লিন্ধবদেশ সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাস্যবাণীর মক 


ত প্রমাণিত হয় যে নদীয়া আক্রমণের অন্তত এক বৎসর 
বা রা রা জ্ঞাত ছিলেন। অথচ বখাঁতিয়ার 


আক্রান্ত হইবার ভাবনা বিদ্যমান, সেই সময় রাজধানীর দ্বাররক্ষণরা 
ইট: বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ কাঁরতে দিল এবং 
আশ্বব্যবসায়ী বাঁলয়া ভুল কাঁরল 


১৩৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


অন্তত একদল রাজসৈন্য নিশ্চয়ই তাঁহার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছল, অথচ 
বখাতিয়ারের সৈন্যদলের কাহারও গায়ে একটি আঁচড়ও লাগল না. তাহারা 
স্বচ্ছন্দে বিনা বাধায় হত্যাকান্ড ও লুণ্ঠন কার্য চালাইতে লাগিল। এ সমহ্দয় 
এতই অস্বাভাবিক যে, খুব দ্‌ঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত সত্য বাঁলয়া 
স্বীকার করা অসম্ভব 
অথচ যে প্রমাণের উপর নির্ভর কাঁরয়া মীন্হাজ্নীদ্দন এই অদ্ভূত 
কাহিনী লাপবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা খুবই আঁকিণ্িৎকর। একজন আতব্দ্ধ 
সৈনিক তাঁহাকে বিহার অভিযানের কাহিনী শনাইয়াছিল। নদীয়া আঁভ- 
যানের সম্বন্ধে কোন [াখিত দলিল বা বিবরণ তান পান নাই। যে এই 
কাহিনী বালয়াছল, তাহার এই অভিযানের সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা 
থাকিলে মীন্হাজ্াদ্দন তাহার উল্লেখ কারতেন। সুতরাং লক্ষ্ণাবতীর 
বাজারে প্রচালত নানাবিধ জনগ্রবাদের উপরই এই কাঁহনন প্রাতাষ্ঠত, এই 
অনুমান অসঙ্গত নহে। যে সময়ে মীন্হাজাীদ্দন এই কাঁহনী শীনয়া- 
ছিলেন, তখন অর্ধশতাব্দী যাবৎ তুকাঁদের রাজ্য আর্যাবর্তে দ় প্রাতম্ঠিত 
হইয়াছে, এবং একে একে প্রাচীন হন্দরাজ্য তাহাদের পদানত হইয়াছে। 
দৃপ্ত, প্রভূত্বের উন্মাদনায় মত্ত, বাজত পরাধীন জাতির প্রাত 
হতশ্রদ্ধ সাধারণ তুরস্ক সৌনিক অথবা রাজপ7রুষ যে নিজেদের অতাঁত 
Ee) Sole hah Mire Wade LT 
ইহা খুবই স্বাভাবিক। নদীয়া জয়ের সম্বন্ধে মীন্হাজ্যদ্দিনের বিবর 
ছাড়া আরও অনেক অদ্ভুত কাহিনী প্রচালত ছিল। ভা 
গ্রল্থ রচনার অনধিক এক শতাব্দী পরে (১৩৫০ অন্দে) এঁতিহাসক ইসাম 
তাঁহার ফতু-উস্-সলাটিন গ্রন্থে লাখয়াছেন £ “মহম্মদ বখাঁতিয়ার বাঁণকের 
ন্যায় সর্বত্র ঘুরিয়া' বেড়াইতেন। রাজা লখমানয়া শুনলেন যে, একজন 
সওদাগর বহ মূল্যবান দুব্জাত বস্তু ও তাতারদেশীয় অশ্ব 'িবরুয় কারতে 
তাঁহার রাজধানীতে আদিয়াছে। লক্ষণসেন রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া 
দ্রব্যগুলি ক্রয় কারবার জন্য সওদাগরের নিকট গেলেন। বখাঁতয়ার রাজাকে 
দ্রব্য দেখাইতেছেন, এমন সময় পূর্ব ব্যবস্থামত তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার 
অনঢেরগণ সহসা চত্ঁদিক হইতে "হন্দগণকে আক্রমণ কাঁরল। অতার্কত 
আক্রমণে হিন্দুরা ছন্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, কিন্তু রাজার দেহরক্ষিগণ বহুক্ষণ 
পর্যন্ত যুদ্ধ করিল ছিলজশী বারগণ অল্পসংখ্যক রক্ষিগণকে হত্যা করিয়া 
রাজাকে বন্দী অবস্থায় বখ্‌তিয়ারের নিকট লইয়া গেলেন। বখতিয়ার এ 
রাজ্যের রাজা হইলেন।” 
এই কাহিনীর সমালোচনা নিম্প্রয়োজন। মীন্হাজ্‌দ্দিনের কাঁহনী 
যে সে যুগেও সকলে এীতিহাঁসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই, ইহা তাহার 
একা প্রমাণ। কারণ তাহা হইলে অব্যবহিত পরবতা অপর একজন 
এীতহাঁসক তাহার উল্লেখমাত্র না কাঁরয়া এইরূপ অদ্ভুত আখ্যানের 
অবতারণা কাঁরতেন না। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, বখতিয়ার 
কতৃকি লক্ষ্রণসেনের পরাজয় সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত বিবরণ এতিহাঁসক- 


তুরস্ক সেনা কর্তৃক গোঁড় জয় ন 


সৈন্যদল লইয়া বিহার হইতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অপ্রত্যাশিত পথ ধ্বিয়া 
আসিয়া অতাঁকতে ওঁ নগরী আক্রমণ করেন এবং এ নগরী লঠন করিয়া 
দরিয়া যান। নদীয়া তখন সেনদের প্রধান রাজধানী অথবা বিশেষভাবে 
তাহা স্যরক্ষিত ছিল কিনা নাশ্চিতর্পে জানা যায় না 

বখতিয়ার যে নদাঁ়ায় বসতি করেন নাই, বরং ইহা ধংস করিয়া 
ছিলেন মীন্হাজাদ্দন তাহা স্বীকার কারয়াছেন। তাঁহার নদাঁয়া আরুমণ 


খ্রীষ্টাব্দ । তাহার পর ১১৯২-৯৩, ১১৯৮-১৯, ১২০২-০৩ 
তারিখ প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশিষ্ট প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে যে, বখাঁতিয়ার ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ 
উপর বনিছেলেন এইরনপে ধারণা করাই সঙ্গাত। সহতরাং এই তারিখটিই 


হাতের আকারে থাকলেও, ইহা যে আবার রনরাজোর অন্তত 
হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। কাব শরণ 'লাখিয়াছেন যে. 
হাসেন এক ল্ে্ছ'রাজাকে হ্থে পরাভূত কারয়াছিলেন ইহা হইতে 
অন্ত হয় লক্ষমণসেন ঘ:সলমানাদগের অপ্রগাঁততে বাধা দিতে সমর্থ 


হইয়াছিলেন্‌। 

নদীয়া জয়ের কতাঁদন পরে এবং কিভাবে বখতিয়ার লকষরণাবতী জয় 
করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন কাঁরয়াছিলেন, মীন্হাজ্বাদ্দনের গ্রন্থে 
তাহার কোন উল্লেখ নাই। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরেরা নদাঁরা জয়ের 
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পর বহন বংসর বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছলেন। তান এবং তাঁহার দুই পনুত্র 
যে ন্লেচ্ছ ও যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, সমসাময়িক তাগ্রশাসন 
ও কবিতায় তাহার স্পষ্ট: উল্লেখ আছে। যখন প্রায় সমগ্র আর্ধাবর্ত তুক্কাঁ 
গণের পদানত, তখনও যাঁহারা বীরবক্রমে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন. তাঁহাদের সৈন্যবল এত দুর্বল বা শাসনতন্ত্র এমন 
বিশৃঙ্খল ছিল না বে, অতাঁকতে আক্ৰমণে নদীয়া আঁধকার কাঁরতে পারলেও 
বখাঁতিয়ার বিনা বাধায়-গোঁড় জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। কিন্তু এই 
গৌড়জয়ের কোন এীতিহাসক বিবরণই পাওয়া যায় নাই। 


৬। সেনরাজ্যের পতন 


সম্ভবত ১২০৪ অব্দে বখাঁতিয়ার [িখলজা নদীয়া আক্রমণ করেন। 
ইহার পরও লক্ষণসেন অন্তত দুই তন বৎসর রাজত্ব কাঁরয়াছলেন। 
তাঁহার এই সময়কার দুইখান তাম্রশাসন আঁবল্কৃত হইয়াছে । ইহাতে 
রাজকাঁব যেভাবে তাঁহার শৌর্বীর্যের ও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী রাজ- 
পদবাঁ প্রীতির উল্লেখ করিয়াছেন. তাহাতে বাংলাদেশের গুরুতর রাষ্ট্রীয় 
পরিবর্নের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। অপর দিকে উত্তরবঙ্গ 
অথবা তাহার এক অংশ ব্যতীত বখাঁতিয়ার বাংলার আর কোন প্রদেশে 
স্বীয় আধিপত্য প্রাতষ্ঠিত কাঁরতে পারিয়াছলেন, ইহারও কোন প্রমাণ 
নাই। বঙ্গজয় সম্পূর্ণ না করিয়াই বখৃতিয়ার সুদুর তিব্বতের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করেন এবং এই আঁভযানে সর্বস্বান্ত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ 
করেন বখতয়ারের এই িফলতার সাঁহত সেনরাজগণের যুদ্ধোদ্যমের 
৮ তৃকা ঞাঁতহাসকগণ সে সম্বন্ধে একেবারে 
রব। 

লক্ষমণসেন ও বখৃতিয়ার উভয়েই সম্ভবত ১২০৫ অন্দে বা তাহার 
দুই এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। ৯. লক্ষমণসেনের পর 
তাঁহার দুই পাত্র বিশবরূপসেন ও কেশবসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
সম্ভবত ব*বরুপসেনই জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রথমে রাজত্ব করেন ২ কিন্তু 
এবিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এই দুই রাজারই তাগ্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে। ইহাতে িশবরূপসেন 'আরিরাজ বৃষভাঙ্কশড্কর গোঁড়েশ্বর' ও 
কেশবসেন 'অরিরাজ অসহ্যশঙ্কর গোঁড়েশ্বর’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। 


১1 তবকাৎ নাঁসরশতে বলা হইয়াছে যে, বখতিয়ার খলজশ কর্তৃক নদীয়া 
আঁভযানের অল্প দিন পরেই লক্ষণসেনের মৃত্যু হয় । এই আঁভবানের তাঁরখ সম্ভবত 
১২০৪ খষ্টাব্দ 2 “সদ্নীন্তকর্ণামৃতে'র একটি শ্লোক হইতে জানা যায় বে, ১২০৫ খীৎ্টাব্দে 
লক্ষণণসেন জশীবত ছিলেন ! দঃ I. ম. 3. হ্যা. 188 


২ ইদিলপুুর তানশাসনের দশম শ্লোক হইতে এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলয়া মনে হয় 
I. B. 127. 120. 


সেনরাজ্যের পতন ১৩১ 


উভয়েই ‘সোঁর’ অর্থাৎ সুর্যের উপাসক ছিলেন। এইরুপে দেখা যায় যে. 
সেনরাজগণ যথারুমে শৈব, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ভুন্ত হইয়াছিলেন। 
এই দঢই রাজার রাজ্যকালের কোন 'বিদ্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। 
কিন্তু দাক্ষণ ও পূর্ববাংলা যে তাঁহাদের রাজ্যভূত্ত ছিল, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। কারণ ইহাদের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর ও দাক্ষণবষ্গের সমন্দর- 
তাঁরে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। {বশ্বরুপসেন ও কেশবসেন উভয়েই 
ধ্যবনা্বয়-প্রলয়-কাল-াদ্্” বলিয়া তাম্রশাসনে আঁভাহত হইয়াছেন। ইহা 
হইতে অন্দীমত হয় যে. উভয়েই উত্তরবঙ্গের মুসলমান তুকীরাজোর 


ছিল এবং তখনও লক্ষমণসেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তৃকাঁ 
রাভাগণ জে মধ্যে বঙ্গে আঁভযান করিতেন, তাহাও এই গ্রন্থে উল্লিখিত 
হইয়াছে । সুতরাং বিশ্বরুপসেন ও কেশবসেন যে যবনরাজকে যুদ্ধে 
পরা কাযা পর্বেও দাঁ্িণবঞ্গ স্বীয় অধিকারে রাখতে অমর্থ হইয়া 


এবং আনান ইহার তের তা বংসর। সং এইই 


Cl শি oy 
যে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন আঃ ১২৫০ অব্দ) 
বা ঞাঁতহাসিক বিবরণ সংগ্রহ 


যে সময়ে লক্ষ্রণাবতীতে আসিয়া বাংলাদেশের 
করেন (আঃ ১২৪৪ অব্দ)তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব 


কাঁরতেন। সুতরাং কেশবসেনের পরেও যে এক বা. একাধিক সেনরাজা 
[তরাং 


বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
ত পর সম্বন্ধে উপরে যাহা লাখত হইল তাহাই 


লক্ষ্মণসেনের বংশধর' 
প্রানি কিন্তু সম্প্রতি শ্ৰীদীনেশচন্দ্ৰ সরকার মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন 


১৪০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রাজন্বকালে প্রদত্ত হয়। দীনেশবাব বলেন, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে 

পুপসেন রাজ্যশাসন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার পুর সূর্যসেন 
রাজ্যভার গ্রহণ কায়াছিলেন এবং সে সময়েই ইাঁদলপুর ও মদনপাড়া 
তান্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে বিশ্বরুপসেন পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ 
করিলে এ দুইখানি তান্রশাসনে স্য'সেনের নাম চাঁছয়া ফোঁলয়া বিশ্বরূপ- 
সেনের নাম খোদাই করা হয়। এই মত এখনও নিঃসন্দেহে গৃহণত হয় 
নাই. তবে ইহার অনুকূলে দাঁনেশবাব্; যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা উপেক্ষা 


‘পণ্টরক্ষা’ নামক একখানি বোদ্ধপ্রন্থের পুথি হইতে জানা যায় যে, 
ইহা ১২১১ শকে (১২৮৯ অন্দে) পরমেশ্বর পরমসৌগত পরমমহারাজা- 
ধিরাজ গোঁড়েশ্বর মধসেনের রাজ্যে লিখিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ নরপতি 
এলেন লক্ষ্ণসেনের বংশধর কিনা তাহা পাঠক জানা যায় না; কিন্তু 


ঘয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের অবস্থাত 
ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছুই যায় না। তানি গোঁড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ডর কোন অংশ তাঁহার রাজ্যভুন্ত ছিল কিনা, 
সমর্থক অন্য প্রমাণ না পাইলে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ; বলা যায় না। 
মধমসেনের পর বাংলায় সেন উপাধিধারী কোন রাজার অস্তিত্বের প্রমাণ 
অদ্যাবাধ আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্ধমান জিলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত 
মঙ্ালকোট নামক গ্রামের এক মসজিদে একখান ভগ্ন প্রস্তরখন্ডে একটি 
সংস্কৃত লিপির কিয়দংশ উৎকীর্ণ আছে। কেহ কেহ বলেন. ইহাতে চন্দ্রসেন 
নামক রাজার উল্লেখ আছে। কিন্তু, এই রাজার সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ 


সামন্তরুপে মনজ্গের জিলায় রাজত্ব করিতেন। পাঁঠীপাত আচার্য বুদ্ধসেন 
সম্ভবত তাঁহারই বংশধর। কিন্তু তাঁহার রাজ্য গয়া জিলার অবস্থিত ছিল। 
পাঠীপাতি আচাৰ্য জয়সেন “লিক্ষমণসেনস্য অতাঁতরাজ্য-সম্বংসর-_-৮৩৮ এই 
অন্দে বৌদ্ধগয়ায় মহাবোধি বিহারকে একখানি গ্রাম দান করেন। এই 
তারিখের প্রকৃত অর্থ লইয়া পশ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। “লক্ষনণ- 
সেনের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ৮৩ বৎসর পরে” উত্ত পদের এই প্রকার অর্থই 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গয়া অঞ্চলে আনুমানিক ১২০০ অন্দে সেনরাজ্য 


কত A 

৯৭) শ্রীদণনেশচন্দ্র সরকার এই মত Epigraphia Indica, Vol XXXII Pp. 
315—321 এবং Indian Archaeology. 1953-54, P. 14 এই দই গ্রন্থে বিবৃত 
কাঁরয়াছেন। 


Res - পাল. 


টিন রা 


সেনরাজ্যের পতন ১৪৯, 


ধৰংস হয়। তিব্বতীয় গ্ৰন্থ হইতে জানা যায়, ১২৩৪-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে 
ভ্রমণকারী ধর্মস্বামন্‌ নামে একজন তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু: গয়ায় রাজা 
বূদ্ধসেনের সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, 
তুরস্ক বিজয়ের পরও মগধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য বিদ্যমান ছিল এবং 
সেন উপাধিধারী রাজগণ তথায় রাজত্ব করিতেন। 

তিব্বতীয় লামা তারনাথ লিখিয়াছেন, সেনবংশীয় লবসেন, কাশসেন, 
মাঁণতসেন এবং রাঁথকসেন_এই চারজন রাজা মোট ৮০ বৎসর রাজত্ব 
করেন। তৎপর লবণসেন, বুদ্ধসেন, হারিতসেন এবং প্রতীতসেন_এই চারি- 
জন তুরস্ক রাজার অধীনে রাজত্ব করেন। তারনাথের এই উন্ভির সমর্থক 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অসম্ভব নহে যে, তারনাথ-কথিত 
বৃদ্ধসেনই পূর্বোন্ত পাঠীপাঁত বুদ্ধসেন। 

পণঠীর সেনরাজগণের সহিত বাংলার সেনরাজবংশের কোন সম্বন্ধ 
ছল কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। জয়সেনের াপিতে লক্ষরণসেনের 
নাম-সংযুক্ত সম্বংসর ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এককালে এই 
অঞ্চল লক্ষরণসেনের রাজ্যতুন্ত ছিল ; কিন্তু ইহা হইতে জয়সেনের সহিত 
লক্ষ্মণসেনের কোন বংশগত সম্বন্ধ ছিল. এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না॥ 
তবে এরূপ সম্বন্ধ থাকা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। 

পাঞ্জাবের অন্তর্গত সকেৎ, কেওস্থল, কষ্টওয়ার এবং মণ্ড প্রভৃতি 
কয়েকটি ক্র পার্বত্য রাজ্যের রাজাদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত 
আছে যে, তাঁহাদের পূর্বপরষগণ গোঁড়ের রাজা ছিলেন। এই সকল 
রাজার সেন উপাধি হইতে কেহ কেহ অননমান করেন যে. ই'হারা বাংলার 
সেনরাজগণের বংশধর! অবশ্য সমর্থক অন্য প্রমাণ না পাইলে এ সম্বন্ধে 


দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুন্দরবন অঞ্চলে যে এক স্বাধীন রাজোর পত্তন 
সেনরাজগণের বিপদ ও দডর্বলতার সংযোগে এইরূপ আরও কয়েকটি স্বাধীন 


সেনরাজগণের রাজধানশী কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে, এ যাব বহু 
বাদান্বাদ হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রাড দেশের 
কোন অংশে হেমন্তসেন রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় 
ছিল. তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিজয়সেন বঙ্গদেশ জয় করার পর যে 
সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজয়সেন ও বল্লালসেনের এবং লক্ষযুণসেনের 
রাজত্বের প্রথমভাগের যে'সমুদয় তাম্রশাসন অদ্যাবাধ আবিষ্কৃত হইয়াছে'আহা 


১৪২ বাংলা দেশের হীতহাস 


শব্দে শিবির ও রাজধানী উভয়ই বুঝার । কিন্তু, যখন তিনজন রাজার তায্র- 
শাদনেই এই এক স্কন্ধাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন ইহাকে রাজধানী 
অর্থেই গ্রহণ করা সঙ্গত। ইহার অন্যবিধ প্রমাণও আছে। বিজয়সেনের 
তা শাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহার মহাদেবী অর্থাৎ প্রধানা মহিষী 
বিলাসদেবাী বিক্রমপুর উপকারিকা মধ্যে তুলাপরুষ মহাদান নামক বিরাট 
অনঃষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সুতরাং বিক্রমপুর যে অস্থায়ী শিবির মাত্র নহে, 
বরং স্থায়ী রাজধানী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও স্থানীয় প্রবাদ 
অনুসারে বিক্ুমপদুরে বল্লালবাড়ী প্রভৃতি সেনরাজগণের অতীত কণীর্তর 
ধবংসপ্রাপ্ত নিদর্শন আছে। 

লন্ম্ণসেনের রাজত্বের শেষভাগে উৎকীর্ণ দুইখান তাম্রশাসন ধার্যগ্রাম 
ও তাঁহার দুই () পরের তাগ্রশাসন ফল্গ/গ্রাম মতান্তরে কঙ্কগ্রাম স্কন্ধাবার 
হইতে প্রদত্ত। ধার্গ্রাম ও ফল্গগ্রামের অবস্থিত সম্বন্ধে কিছুই জানা 
ধায় না। লক্ষণসেন ও তাঁহার পত্রগণ বিক্রমপুর পাঁরত্যাগ কারিয়া এই 
দুই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিনা তাহাও নিশ্চিত বলা 
যায় না। 

অন্দামিত হয়, পালরাজগণের ন্যায় সেনরাজগণেরও একাধিক রাজধানী 
ছিল। লক্ষ্ণসেনের সময়, অথবা তাহার পূর্বে সম্ভবত গোঁড় ও. নদায়ায় 
সেনরাজগণের রাজধানী স্থাঁপত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান ইতিহাসে 
গোঁড় লক্ষরণাবতী নামে পাঁরাচিত এবং সম্ভবত লক্ষ্রণসেনের নাম অনু 
সারেই গোঁড়ের এইরুপ: নামকরণ হইয়াছল। মীন্হাজ্‌দ্দিনের বর্ণনা 
নদীয়ায় অবাস্থাত কারতেছিলেন। বাংলার কুলজন গ্রন্থ অনুসারে বল্লালসেন 
বদ্ধ বয়সে রাজধানী নবদ্বীপে বাস কারিতেন। বল্লালচারতে-উত্ত হইয়াছে 
যে, বল্লালসেনের তিনটি রাজধানী [ছিল-বক্রমপূর, গোঁড় ও. স্বর্ণপগ্রাম। 
কবি ধোয়ী রচিত 'পবনদূত” কাব্যে গঙ্গাতীরবত বিজয়পু্র_ নগর 
পক্ষ্নণসেনের রাজধানীরুপে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিজয়প্রের অবস্থিত 
সম্বন্ধে পাঁণ্ডতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ গিজয়পঢরকে নদীর়ার 
সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ কারয়াছেন, আবার কাহারও মতে, রাজসাহশীর 
অন্তগতি রামপদ্র বোয়ালিয়ার দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিজয়নগর গ্রামই 
প্রাচীন বিজ়পদর। কিন্তু, পবনদতে ভ্রিবেণী সঙ্গমের পরই বিজয়প:রের 
উল্লেখ করা হইয়াছে এবং গঞ্গানদী পার হইবার কোন প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং, 
বর্তমান নদায়াই প্রাচীন বিজয়পুর, এই মতাঁটই সমশচীন বালিয়া মনে 
হয়। সম্ভবত বিজয়সেনের নাম অনুসারেই এই নামকরণ হইয়াছল। 


|! 


লট 


পরিশিষ্ট 
লামা তারকনাথের বিবরণ 


[তিব্বতদেশীয় লামা তারনাথ ১৫৭৩ ্ীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস” রচনা 
করেন। প্রাচ্যদেশে তান কেবলমাত্র ভঙ্গল (বঙ্গাল)_ দেশের রাজবংশের বিবরণ 
দিয়াছেন। দক্ষিণ-ও পর্ববজ্ঞকেই তিনি এই নামে আত করিয়াছেন। 


তারনাথের মতে৷ বঙ্গাল দেশে পালবংশীয় রাজগ্াণের পূর্বে চন্দ্রবংশীয় 


রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই বংশীয় বৃক্ষচন্দ্র, বিগমচন্দ্র, কামচন্দ্র সিংহচন্দ্ 
প্রভৃতি চন্দ্র উপাধিধারী_ অনেক রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন ইহাদের মধ্যে 
বিবি তপাল কামর ও:তিহরত- প্রীত দেশ শাসন করতে তাহার পি 
তাঁহার পত্য॥গোবিচান্্রএবং!তৎপরে একজন আসমা লালতচন্দ রাজা হন! তাহ 


পরের অবস্থা সম্বন্ধে তারনাথ বলেন £ 

বংশের শেষ রাজা ভগগল-ও ডিবস ভৌডিা) পতি 
পালাল রাজ ্রতোক কষা সন্ত বাকিরা, বণিক নতম 
পাট পরলেন হইয়া বাঁসলেন। কিন্তু সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল নাঃ 


এক ভন্ত স্বেচ্ছায় রাজপদে নির্বাচিত হইয়া র 
একা হত করেন। কৃতজ্ঞ লোকেরা তাঁহাকে গোপাল এই নামার উতর 


কাঁরয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত হইলেও হয়ত কিয়ৎ পার 
{নকটে (অর্থাৎ বরেন্দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। 


অনার ধন হয়। বার, বলা হইছে বে 
গণকে বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশের রাজা বাল র 
তারনাথ নিজেও বলিয়াছেন যে, বরেন্দ্র 


রাজপদে নির্বাচিত হন ॥ 
প্রথমে ভঙ্গলের রাজা নির্বাচিত হইলেও পরে 


মগধ জয় করেন। 
উন বিবরণ অনলারে গোপাল 3 দর রাজ করেল এবং তাহার 
মৃত্যুর পর তাঁহার রলাধকারী দেবপাল বরেন্দ্র জয় করেন। ৪৮ বৎসর রাজত্ব 
হইলে তাঁহার পনর রসপাল ১২ বংসর রাজত্ব করেন। 


১৪৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রসপালের পত্র ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করেন এবং কামরূপ, তারহনীত, 
গৌড় প্রভৃতি জয় কারিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন-__ইহা পর্বে সমবূদ্র 
হইতে পশ্চিমে দিল্লী এবং উত্তরে জালন্ধর হইতে দাঁক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল। 

তারনাথের এই বিবরণে অনেক ভুলভ্রাঁন্ত থাকলেও পাল সাম্রাজ্যের যে 
চিত্র আঁকয়াছেন তাহা উনবিংশ শতকের পুরাতত্ব আলোচনার পূর্বে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত [ছিল_ গোপাল, ধৰ্মপাল ও দেবপালের নামও বাঙ্গাল তথা ভারতবাসী 
বিস্মৃত হইয়াছল। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তারনাথের সময় 
পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার তথা ভারতের- ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অনেক বিবরণ ছিল 
যাহা এখন লুপ্ত হইয়াছে । কেবল পাল রাজবংশ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য জানা 
ছিল যাহা নহে চন্দ্ররাজ বংশ বর্তমান যুগের তাম্শাসন ও শিল্দালাঁপর সাহায্যে 
আমরা এখন জানতে পাঁরয়াঁছ। তাঁহার বিবরণ অনুসারে গড়পড়তা এক এক 
রাজার রাজ্যকাল ২৫ বংসর করিয়া ধাঁরলে চন্দ্র রাজবংশের শেষ রাজা লালিত- 
চন্দ্রের মৃত্যু আনুমানক ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াঁছল। তাহার পর অনেক বৎসর 
অরাজকতার পর গোপাল রাজপদে নির্বাচিত হন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যারম্ভ 
অনুমানক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল । মোটামুটি এই তাঁরখে গোপালের রাজ- 
পদে নির্বাচন যে প্রকৃত ঘটনা তাহা পূর্বেই বলা' হইয়াছে। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয় 


১। পাল রাজবংশ 


পাল ও. সেনরাজগণের কাল-নর্ণয় লইয়া পান্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে মে 
প্রণালীতে এই গ্রন্থে এইসব কাল-নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহার সম্বনদে 
সবাক্ষপ্ত আলোচনা এখানে প্রয়োজন। 

পালরাজগণের শিলালাঁপতে মাত্র দুইটি নিদল্ট তারিখ পাওয়া 
যায়। প্রথম মহাীপালের নামবন্ত সারনাথে উৎকীর্ণ লিপির তাঁরখ ১০৮৩ 
সংবৎ অর্থাৎ ১০২৬ শ্রীষ্টাব্দা বন্দর নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি লিপ 


রাজার নাম জানা রাজত্বকাল রাজ্যলাভের 

আনুমানিক অব্দ 
১। গোপাল ৯৫ ৭60 
২। ধৰ্মপাল ৩ ৭৭০ 
৩। দেবপাল ৩৯ (অথবা ৩৫) ৮০৫ 
৪1 শুরপাল (১ম) [0 ৮৪৫ 
€। 6) বিগ্রহপাল (১ম) ১ ৮6৩ 
(ক) নারায়ণপাল ৫ V৫৪ 
৬। রাজ্যপাল ৩২ ৯০৮ 
৭। গোপাল (২য়) ১৭ ৯৪০ 
৮। বিপ্লহপাল (২য়) ২৬ (৪) ৯৬০ 
১। মহণপাল (১ম) ৪৮ ৯৮৮ 
৯০1 নয়পাল ১৫ ১০৩৮ 


বা. ই. ১-১০ 


১৪৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


রাজার নাম মোট জানা রাজত্বকাল রাজ্যলাভের 
J আনুমানিক অব্দ 

১১। বিগ্রহপাল (৩য়) ১৭ ১০৫৪ 
১২। মহাপাল (২য়) x ১০৭২ 
১৩। শুরপাল (২য়) Xx ১০৭৫ 
১৪। রামপাল ৫৩ ১০৭৭ 
১৫! কুমারপাল x ১১৩০ 
১৬। গোপাল (৩য়) x ১১৪০ 
১৭। মদনপাল ১৮ ১১৪৪ 

এই কালানর্ণয় সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করা প্রয়োজন। 

প্রথম গোপাল 


অরনাথের মতে গোপাল ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এইজন্য 
কেহ কেহ তাহার রাজ্যাভিষেকের তারিখ অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে, এইরূপ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। জনসাধারণ কর্তৃক যোগ্যতার জন্য নির্বাচিত 
রাজা প্রবীণ ও প্রো ছিলেন এই অনুমান করাই সঙ্গত। বিশেষত তাঁহার 
পদ্র ও পৌত্র দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ; সুতরাং তাঁহার রাজ্যকাল ২০ 
বৎসর, অনমান করা হইয়াছে। তারনাথের বিভিন্ন উত্তি হইতে বোঝা যায় 
যে তাঁহার মতে গোপাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। 

দ্বিতীয় গোপাল 

মৈনেয় ব্যাকরণ গ্রন্থের একখানি তালপাতার পথতে এই রাজার 
রাজ্যকালের যে অঙ্ক আছে তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর যথাক্রমে ৫৭, ১৭ ও ১১ পাঠ করিয়াছেন। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিগ্রহপাল 

'পণ্চরক্ষা" গ্রন্থের একখানি পুথি বিগ্রহপালের ২৬ রাজ্য সম্বৎসরে 
লিখিত হইয়াছিল। কুকিহারে প্রাপ্ত একটি মুতের পাদপণঠে বিগ্রহপালের 
১৯ সম্বংসরের লিপি উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু এই রাজা দ্বিতীয় কি তৃতীয় 
বিগ্রহপাল তা নির্ণয় করার উপায় নাই। 

ৃ প্রথম মহীপাল 

সারনাথের লিপি মহাঁপালের রাজ্যে াঁখত হইয়াছিল, এই য্যান্তির 
উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার রাজ্যকাল নিত হইয়াছে। ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 
তাঁহার রাজ্যারম্ভের তাঁরখ তাঁহার ষষ্ঠ রাজ্য সংবৎসরে লিখিত একখানি 
পাথর জ্যোতয-বিবরণ দ্বারা সমার্থত হয়। 

তৃতীয় গোপাল 

রাঁজবপরর তাম্্শাসন গোপালদেবের চতুর্দশ রাজ্য সদ্বৎসরে প্রদত্ত 

হইয়াছিল। অনেকে এইজন্য তৃতীয় গোপালের 'রাজ্যকাল অন্তত ৯৪ বৎসর 


সেন রাজবংশ ১৪৭. 


এই মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় গোপালদেবের রাজ্যকাল যে খুব 
স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল এই গ্রন্থে তাহা আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং 
তৃতীয় গোপালের রাজ্যকাল মাত্র চারি বৎসর অনুমান করা হইয়াছে। 


২। সেন রাজবংশ 


আরম্ভকাল হইতে গণনা করা হয় এবং অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন। 
নকন্তু দেখা যায় যে. ১০৭৯ হইতে ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে 
ইহার প্রথম বংসর গণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। সাধারণত কোন রাজার 
রাজ্যপ্রাপ্তির- সময় হইতে তাঁহার নামে: অন্দ প্রচালিত হয়। সুতরাং লক্ষণ 
সংবতের আরম্ভকালে অর্থাৎ ১০৭৯ হইতে ১১২৯ অব্দের মধ্যে লক্ষমণসেন 
রাজ্যলাভ করেন, অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। 

অপরপক্ষে' বল্লালসেন রাঁচতদানসাগর_ও অদন্ভুতসাগরের বহুসংখ্যক 


পঃথর-উপসংহারে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ৯০৮৯ (অথবা ১০৮২) শাকে 
৯১ শাকে (১১৬৯ অন্দে) 


এই সময় শ্লোক নাই, সে পরাঁথতে র্‌ 
টোডরমল্ল অদ্ভুতসাগরের প্াথতে 


এই সব তারিখের সমর্থক আর একটি প্রমাণ পাওয়া গযাছে ওলা 
থতে যে প্দাষ্পকা 


আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ৯১২৭ শাকে (১২০৫ অন্দে) লক্ষমণ- 
ই গ্রন্থ রচিত হয়। রসৈকীবংশ 


পদের অর্থ ২৭ (রস-৬+১+২০)। এহংর, 
১ বদ্বের একখানি পথতে ১০৯০ শকান্দ, দকন্তু মুরলীধর ঝা সম্পাদত আর 
একখানি পথিতে ১০৮৯ শকাব্দ_এই তাঁরথ আছে । 
২। ৮, ৬. Kane ‘History of Dharmasastra, Vol. I. P. 300. এই উক্ত 
হইতে প্রমাণিত হয় যে, 'আকবরনামার লক্ষণসেন ১১১৯ খুণণ্টাব্দে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, ইহা ভ্রান্ত । 


১৪৮ বাংলা দেশের হীতহাস 

বাঁলয়া কেহ কেহ এই পদটিকে 'রাজ্যৈকাবিংশ" এইরূপ পাঠ করিয়া ১২০৫ 
অন্দে লক্ষমণসেনের একাবংশাঁত বৎসর রাজ্যকাল এইরূপ অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন। সে যাহা হউক. লক্ষমণসেন যে ১২০৫ অব্দে রাজত্ব কাঁরতেন, 
সদ্ান্তকর্ণামৃত হইতে তাহা প্রমাণিত হয়, এবং এই সিদ্ধান্ত বল্লালসেনের 
কালজ্ঞাপক পূর্বোন্ত শ্লোকগন্ীলর সম্পূর্ণ সমর্থন করে। এই সব তথ্যের 
উপর নির্ভার কাঁরয়া এই গ্রন্থে সেনরাজগণের নিম্নীলাখতরূপ কাল-নির্ণয় 
করা হইয়াছে এবং পাঁণ্ডতগণ প্রায় সকলেই এই মত গ্রহণ কাঁরয়াছেন_ 


অব্দ 
বিজয়সেন ৬২ (৩২?) ১০৯৫ (১১২৫) 
বল্লালসেন ১১ ১১৫৮ 
লক্ষমণসেন ২৭ ১১৭৯ 
বিশ্বরূপসেন ১৪ ১২০৬ 
কেশবসেন ৩ ১২২৫ 


বিজয়সেনের বারাকপদুর লিপির তারিখ কেহ ‘৩২? এবং কেহ “৬২৮ 
পাঠ কীরয়াছেন। এই দুই ভিন্ন পাঠ গ্রহণ কাঁরলে তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল 
[রুপ বিভিন্ন হইবে, তাহা উপরে বন্ধনীয্ন্ত সংখ্যা দ্বারা দেখান হইয়াছে? 

প্রশ্ন উঠতে পারে, লক্ষ্যণসেন যদি ১১৭৯ অন্দে রাজ্যলাভ কাঁরয়া 
থাকেন. তবে তাহার পূবেই তাঁহার নামযুন্ত লক্ষণ সংবং আরম্ভ হইল 
কিরূপে? এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। 
তবে এ বিষয়ে কয়েকাঁট কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথমত, লক্ষমণসেনের 
রাজ্যারম্ভকাল হইতে কোন অব্দের প্রতিষ্ঠা হইলে বঙ্গদেশে তাহার প্রচলন 
হইত, এবং তাঁহার পত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেনের তাগ্রশাসনে 
তাঁহাদের রাজ্যাঙ্কের পারবর্তে এই অব্দেরই ব্যবহার হইত, এইরূপ অনুমান 
সম্পূর্ণ সঙ্গত। দ্বিতীয়ত. লক্ষয়ণসংবতের ব্যবহারের পূর্বে মগধের তিনটি 
প্রাচীন 'লাপতে নিম্নালাখতরুপে তারিখ দেওয়া হইয়াছে__ 

১। শ্রীমল্মখরণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১ 
২। শ্রীমল্লক্ষরণসেনদেবপাদানামততরাজ্যে সং.৭৪ 
৩। লক্ষমণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৮৩ 

পালবংশীয় (অথবা: পাল-উপাধিধারী) শেষ রাজা গোবিন্দপালের নাম 
সংযান্ত এইরূপ তারিখ একখানি শিলালিপি ও কয়েকখান পঠথতে পাওয়া 
যায়, যথা 

১। শ্রীগোবিন্দপালদেবগতরাজ্যে চতুদশসম্বংসরে। 
২. শ্ীমদ্‌গোবন্দপালদেবানাং [িনম্টরাজ্যে অশ্টান্রংশৎসম্বংসরে। 
উপরোন্ড পদগনুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পশ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। পূর্বে অনেকেই মনে কাঁরতেন যে লক্ষন্রণসেনের অতীত রাজ্য 


সেন রাজবংশ ১৪১৯ 


সম্বৎ মিথলায় প্রচালত লক্ষণ সংবৎ হইতে অভিন্ন এবং ১১১১ খ্ৰীষ্টাব্দ 
হইতে ইহার গণনা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই তারখগ্ীল যে গোবিন্দপাল 
ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যশেষ হইতে গণনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত 
বালয়া মনে হয়। সাধারণত কোন রাজার রাজ্যকালে কোন লাপ বা পথ 
নলাখত হইলে তাঁহার 'প্রবর্ধমানাবজয়রাজ্যসংবংসরে'_এরুপ' তাঁরখ দেওয়া 
হইত। কিন্তু বৌদ্ধ পালবংশ ধংস হইলে বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষনগণ নবাগত 
ধংস হইতেই তারিখ গণনা কাঁরতেন। মগধ মুসলমান বিজেতার পদানত 
হইলে মগধবাঁসগণ মুসলমান রাজার প্রবর্ধমানএীবজয়-রাজ্যের পাঁরবর্তে 
ইহাই উক্ত তারিখযব্ত পদগড়াল হইতে অন্দমান হয়! ুতরাং প্রথমে 
লক্ষমরণসেনের রাজ্যধ্বংস হইতেই একটি অন্দের গণনা আরম্ভ হয়। বাংলার 
্রচালত বলাল সন ও পরগণাতি সনও ওঁ অন্দ বাঁলয়াই অন্ত ত হয় 

আম যখন প্রথম এই মত প্রচার কার তখন প্রায় সকল এঁতিহাসিকই 
ইহা অগ্রাহ্য করিয়া কাঁলহর্ণের মতই গ্রহণ করেন। কিন্তু এখন এঁবযয়ে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 

পূর্বোন্ত লক্ষমণসেনের অতাত রাজ্যসম্বৎ ৮৩ বৎসরের লিপিখানি 
বৃম্সেনের প্র পাঁঠীপাতি জয়সেনের রাজ্যে লিখিত পালার 
ই সহথতে লিখিত আছে যে তানি ১২৩৪ হইতে ১২৩৬ টা 
এই দই বৎসর বিহারে ভ্রমণ কারয়াছিলেন এবং পাঁঠীপাত গয়ার রাস 
বৃদ্ধসেনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 

এই বুদ্ধসেন যে জয়সেনের পিতা সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অহ 
নাই। সুতরাং জয়সেন যে লক্ষ্মণসেনের অতাঁত রাজ্যস ৮৩ বর্ষে 


দূইখান লিপির উল্লেখ করিয়াছি অর্থাৎ ৫১ ও ৭৪-লক্ষন্রণ সেনের 
দত রাজ্য সংবংসরে লিখিত সে দ:ইটিই রাজা অশোকচল্ের সময় খিত 
এবং এই অশোকচল্পের আর একখানি লাপর তাঁরখ ১৮১৩ বদ্ধ 
টির্বণান্দ। সে যুগে শিংহলীয় গ্রন্থান্ায়ী ৫৪৩ এষ্টপ্বে বরধদেবের 
মৃত্যু হয়। সযুতরাং অশোকচল্লের এই লিপির তারিখ ২২৭০। সমর সে 
অতশত রাজ্য সম্বং ১২০০ হইতে ১২০৪-০৫ ্রষ্টাব্দের মধ্যে (অর্থাৎ 
মে তাঁর রাজ্য শেষ হওয়ার কালে) গণনার আরম্ভ ধাঁরলে অশোকচল্লের 


অপর দুইখান লিপির তাঁরখ হয় ১২৫১-৫৫ এবং ১২৭৪-৭৮ । সুতরাং 


১৫০ বাংলা দেশের ইাঁতহাস 


অশোকচল্পের ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত থাকার সাঁহত ইহার সম্পূর্ণ দঙ্গাঁত 
আছে। অবশ্য এরুপ হওয়াও অসম্ভব নয় যে লক্ষমণসেনের প্রবর্ধমান 
তাঁহার মৃত্যু বা রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পরেও সেই গণনাই চালতে থাকে 
কিন্তু প্রবর্ধমান বিজয় রাজ্যের পাঁরবর্তে অতাঁত রাজ্য সম্বৎ এই পদ ব্যবহৃত 
হয়। কিন্তু পূর্বোন্ত মত-_অর্থৎ রাজ্য ধ্বংসের কাল হইতে অতাঁত রাজ্য 
নম্বংসরের গণনা আরম্ভ হইত ইহাই অধিকতর সম্ভব ও সঙ্গত। একখানি 
পরীথর রচনাকাল গোবিন্দপালদেবের চতুর্দশ গত রাজ্য সম্বংসর ও ১২৩২ 
বিক্ৰম সংবৎ লিখিত আছে। পূর্বে 'লক্ষরণসেনস্যাতীত' রাজ্য সম্বন্ধে যাহা 
বলা হইয়াছে তদনুসারে গোবিন্দপাল ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যরম্ট হইয়া- 
ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সম্ভবত বল্লালসেনই তাঁহাকে রাজ্যচ্যত 
করেন। ইহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ইহাই মদনপালদেবের শেষ জানা 
তারিখ।  মদনপাল পুবেই বিজয়সেন কর্তৃক বরেন্দ্র হইতে বিতাঁড়ত 
হইয়াছিলেন। ইহার ফলে গোবিন্দপালের মগধে গয়া অঞ্চলে একটি স্বাধীন 
রাজ্য স্থাপনের সুযোগ হয়। কিন্তু পাঁরণামে পালবংশের এই দই রাজাই 
সম্ভবত বল্লালসেনের হস্তে মগধে পরাজিত হন।. কারণ এ উভয়ই 
১২০০ শ্রীষ্টাব্দের. দুই এক-বংসর আগে বা পরে আরম্ভ হইয়াছে। এই 
অব্দ কিছুকাল প্রচলিত থাকবার পর সম্ভবত মিখথিলায় লক্ষণসেনের 
রাজ্য ধ্বংসের পরিবর্তে তাঁহার জন্ম হইতে এক অব্দ গণনার রীতি 
্রবার্তত হয় এবং-এই জন্ম-তারখ হইতে গণনা করিয়া লক্ষ্মণ সংবং 
প্রচালত হয়। একটি প্রবাদ. আছে যে, বল্লালসেন যখন সমরাভিযানে 
মিথিলায় ছিলেন তখন এই ঘটনাটি চিরস্মরণীয় কারবার জন্য এই অব্দ 
প্রচলিত করেন। লঘ্দূভারতে এই প্রবাদের উল্লেখ আছে। ১ 

শ্বীহেমচন্দ্র রায় বলেন, মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণ সংবতের সহিত 
সেনবংশীয় লক্ষমণসেনের কোন সম্বন্ধ নাই। [কিন্তু যতাঁদন 'মাথলায় অন্য 
কোন লক্ষ্মণসেনের সন্ধান না পাওয়া যায় ততদিন বহুল প্রচালত এই 
সংবতের সম্বন্ধে প্রাচীন জনপ্রবাদ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে। 


বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছল। এই উীন্ত অনুসারে আনুমাঁনক ১১১৯ 
অন্দে লক্ষ্ণসেনের জন্ম হইয়াছল। লক্ষণ সংবতের সাহত শকাব্দ ও 
সংবতের তারিখ দেওয়া আছে, এরুপ বহন দম্টান্ত আলোচনা কারয়া 
দেখা গিয়াছে. 'ল সং’ এর আবম্ভকাল ১০৭৯ হইতে ১১২৯ অব্দের মধ্যে 
বিভন্ন বৎসরে পড়ে। বর্তমানকালে মাঁথলায় যে পঞ্জিকা প্রচালত আছে, 
তদননসারে 'ল সং’ ১১০৮ অন্দে আরম্ভ হইয়াছল। এই প্রকার বৈষম্যের 


১! নগেন্দ্রনাথ বস?_বন্দের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ৩৫১-৫২ পৃঃ । 
J. R. A. 81930, 98 


সেন রাজবংশ ১৫১ 


কারণ কি, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবত যখন লক্ষত্ণসেনের মৃত্যুর 
শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার জন্মতারখ হইতে 'ল সং গণনা আরম্ভ হন, 
তখন 'মাঁথলায় এই তাঁরখাঁট সঠিক জানা ছিল না এবং এসম্বন্ধে ভিন্ন 
ভিন্ন মত প্রচালত ছিল। সেই জন্যই 'ল সং এর 'বাভন্ন আরম্ভ কালের মধ্যে 
সকলই অনূমানমান্র। 'ল 
সং’ এর প্রত আরম্ভকাল ওণ্উহা:কোন্‌! ঘটনার কমতি বহন কারতেছে 

য় । তবে ইহা এক প্রকার স্থির যে, বান 


১। ল সং সদ্বন্ধে শ্রীসথময় মুখোপাধ্যায় সতৃত আলোচনা কাঁরয়া এই 'সম্ধান্তে 
'মারম্ভকাল হইতে ১০৭৯ হইতে ১৯২৯ খণীন্টান্দের মধ্যে । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য 


'দেবান্বয়-গ্রামণী' অর্থাৎ দেববংশের প্রধান বালয়া আখ্যাত হইয়াছেন; 
কিন্তু এই বংশের কোন তায্রশাসনেই তাঁহার সম্বন্ধে রাজপদবীজ্ঞাপক কোন 
উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। রাজা মধ্মথনদেব ও তাঁহার পুত্র বাসুদেব সম্বন্ধে 

জানা যায় না। কিন্তু বাসৃদেবের পাত্র দামোদরদেবের তনখানি 
তাম্্রশাসন আবিচ্কত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, তানি ১২৩১ 
অন্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব 
করেন। এই তাম্রশাসনগাীল হইতে অন্মীমত হয় যে, দামোদরদেবের রাজ্য 
বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জিলায় সশমাবদ্ধ ছিল। “সকল- 
ভূপাল-চক্রবতর্ণ, ও ‘অরিরাজ-চাণুর-মাধব’ এই উপাধিদ্বয় হইতে অনুমিত 
হয়, দামোদর পরাক্কান্ত রাজা ছিলেন। সম্ভবত সেনবংশীয় রাজা বিশ্বরূপ- 
হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার পঢুন্র দশরথদেবের পাকামৌড়া গ্রামে প্রাপ্ত 
তাম্রশাসনে উত্ত হইয়াছে যে, তাঁহার পতা রাজা দামোদরদেব “দেশের 
নষ্টগ্রী পুনরুদ্ধার কারয়া গোঁড়দেশে মহোৎসব সম্পন্ন কারয়াছলেন।” 
দামোদরদেবের নিজের 'লাপিতে এরূপ কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় 
যে তিনি তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে গোঁড়ে প্রাধান্য স্থাপন কাঁরয়াছলেন। 


দামোদরদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পাত্র দশরথদেব রাজা হন। ত্রিপঃরা 
জিলার পাকামোড়া ছাড়া ঢাকা ছজিলার আদাবাড়ী গ্রামে তাঁহার আর এক- 
খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনখাঁন আঁতশয় জীর্ণ এবং 
ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। যেটুকু পড়া গিয়াছে. তাহা হইতে 
জানা যায় যে, পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ আঁররাজদনুজমাধব 
দশরথদেব বিক্রমপুর রাজধানী হইতে এই তাগ্রশাসন দান কাঁরিয়াঁছলেন। 
কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের অনুকরণে তান অশ্বপাঁত, গজপাঁত, নরপাঁত. 
রাজনরয়াধিপাত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং সেনরাজগণের “সেনকুল- 
কমল-বকাস-ভাস্কর” পদবীর পাঁরবর্তে তাঁহার শাসনে “দেবান্বয়-কমল- 
বিকাস-ভাস্কর” ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শাসনখানিতে উক্ত হইয়াছে যে 
তিনি নারায়ণের কৃপায় গোঁড়রাজ্য লাভ কাঁরয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার 
নামের পর্র্বে সম্াটসূচক যে সকল পদবী আছে পাকামোড়া শাসনে তাহা 


দেববংশ ১৫৩ 
নাই। সূতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে দামোদরদেব গোঁড়ে প্রাধান্য 
স্থাপন করেন। ইহার ফলে দশরথদেব রাজাসংহাসনে আরোহণ কারবার 
কিছুকাল পরে গোঁড়ের আধিপত্য লাভ করেন এবং সমাটসডেক পদব গল 
তাঁহার নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। 


পূর্বেই উত্ত হইয়াছে যে. লক্ষমণসেনের বংশখরগণ অন্তত ১২৪৫ 
অথবা ১২১০ অন্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবত ইহার পর কৌন সময়ে 
দশরথদেব গৌঁড়রাজ্য বা ইহার কিয়দংশ আধকার করিয়া থ্যাকবেন। 
মূসলমান প্ীতহাসিকগণের মতে গোঁড় এই সময়ে তুকাঁ রাজগণের অধানে 
ছিল। তবে তুকর্ণ নায়কগণের গহাববাদের স্নযোগে দশরখদেব গৌড়ের 
কিয়দংশ অধিকার কাঁরয়া কিছ্বাদন রাজস্ব করিয়াছিলেন, ইহা একেবারে 
অবিশ্বাস্য বলা যায় না! বাংলা দেশে তুকাঁ প্রভুঙ্ব দড়ভারে প্রতিষ্ঠিত. হইতে 


প্লীহটের িকটব্াঁ ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত _দুইখানি তাম্্শাসন হইতে 
দেববংশীয় কয়েকজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়! তাঁহাদের বংশতালকা 


পরের প্ঠায় দেওয়া হইল। 


১৫৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 
খরবাণ 
|| 


গোকুলদেব (সম্ভবত গোঙ্গ্নদেব) 
৷ 


নারায়ণদেব 
|| 
কেশবদেব 


|| 
ঈষাণদেব 


প্রথম রাজাকে বলা হইয়াছে 'নরগীবাঁণঃ খরবাণঃ। একজনের মতে প্রথমটি 
নাম. দ্বিতীয়টি বিশেষণ, আর একজনের মতে দ্বিতীয়টি নাম, প্রথমা 
বিশেষণ। 


কেশবদেব একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এবং তুলাপুরুষ যজ্ঞ কাঁরয়া- 
ছিলেন৷ ঈষাণদেব অন্তত সতের বৎসর রাজত্ব করিয়াছলেন'। কেশবদেবের 
তাম্রশাসনের-তারিখ “পাণ্ডব কুলাঁদপালাব্দ ৪১৫১” (মতান্তরে -৪১৫৯)। 
ইহাকে কল্যব্দ ধারলে তাঁরখটি হয় ১০৪৯. অথবা ১০৫৭ খ্রীষ্টাব্দ । কাহারও 
মতে তাম্রশাসন দুইটির অক্ষর দৃষ্টে অনুমান হয় যে, উত্ত রাজগণ ত্রয়োদশ 
অথবা চতুদ্দশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। কিন্তু কেহ কেহ অক্ষরগ্ীল একাদশ 
শতাব্দীর বলিয়াই মনে করেন। দেব উপাধি হইতে অন্যামত হয় যে, এই 
রাজগণও- দেববংশীয় ছিলেন। কিন্তু ইহাদের সাঁহত পুবেন্তি দেববংশীয় 
রাজগ্রণের.কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা_বলা-যায় না। শ্রীহষ্টের উাঁকল 
শ্রীযুক্ত. কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধরণর নিকট “হট্রনাথের পাঁচালী” নামক এক- 
খান প:খথি আছে। ইহাতে. এই রাজবংশের. অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। 

যে স্থানে তাম্্শাসন দুইটি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে একটি জনপ্রবাদ 
প্রচালত আছে-যে; তথাকার রাজা গোঁরগোবন্দ শাহজালাল কর্তৃক পরাজিত 
হন। এই ঘটনার তারিখ ১২৫৭ অব্দ। কেশবদেবের এক উপাধি ছল 


বিপ্রাজ গোপী গোঁিন্দ। কেহ কেহ মনে করেন, এই রাজাই জনপ্রবাদের 
গোরগোঁবন্দ। 


২। পটিকেরা রাজ্য 


বর্তমান কুমিল্লা জেলায় পাঁটকেরা রাজ্য অবাস্থত িল। পাঁট্রকেরা 
নামে একটি পরগণা এখনও এই প্রাচীন রাজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। 
বিগত মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪৩ অব্দ) সামারক প্রয়োজনে মাটি খনন করার 
স্তুপ, মান্দর প্রভৃতির ধরংসাবশেষ আবিত্কৃত হইয়াছে। প্রায় দশ মাইল 


অনমান করা যাইতে পারে। | 

১০১৫ অন্দে াখিত একখান প:াঁথতে যোড়শভুজা এক দেবীর 
প্রমাণিত হয় যে, রাজধানী পাট্কোয় প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ চুন্দাদেবীর মঘার্ত 
একাদশ শতাব্দীর পৃবেইি প্রাসিদ্ধি লাভ কারয়াছল। প্‌েন্তি ধংস বে 
এড অনপামত-হয় যে, ইহার তিন: চার শত: বসর পর্বে পাটকেরা 
একাটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। 

দেশের ্ীতহাসিক আখ্যারে পাঁটিকেরা রাজ্যের বহর উল্লেখ দেখতে 
পাওয়া যায়।'ৱন্ধোর প্রাসদ্ধ রাজা আনরু্ধ (১০৪৪-১০৭ অব্দ) পাঁট্রকেরা 
পাওয়া বাজ বিস্তার করেন; এবং এই সময় হইতেই দই পার 


রাজকুমার আত্মহত্যা করেন। কিন্তু এই রাজকন্যার ভরঁজাত পত্র অলংাসথ: 
মাতামহের পর ব্রহ্মদেশের রাজা হন এবং রাজার কন্যাকে 
{বিবাহ করেন। পরানীসঘুর অত্যুর পর তাঁহার পত্র নর সিংহাসনে 
আরোহণ কারয়া স্বহস্তে তাঁহার বিমাতা রাজকন্যাকে বধ 

প্রীতশোধ লইতে 


সম্বন্ধ ছিল। 
তা পাহাড়ে প্রাপ্ত একখানি তায়শাসনে রণবশকমল্ল প্রীহীরকালনেব 


মক শাটিকেরার এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ইন ৯২০৪ অব্দে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া অন্তত সতের বৎসর রাজত্ব করেন। এই তাম্রশাসন দ্বারা 
আরে হং ্রীধড়ি-এব পাঁটকেরা নগরের এক বৌদ্ধ বিহারে কা ভূঁম 


১৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


দান করেন। রাজমল্তরীর পিতার নাম হোঁদ-এব এবং তাম্রশাসনের লেখকের 
নাম মোদনী-এব। এই সমুদয় নাম ব্ৰহ্মদেশীয় নামের অনুরূপ এবং 

শ্রীহারকালদেব প্রাচীন পাঁট্রকেরা-রাজবংশীয় ছিলেন অথবা নিজেই 
একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন. তাহা বলা যায় না। এই 
সময়ে যে দেববংশীয় ও অন্যান্য রাজগণ এই অণুলে রাজত্ব কারতেন, তাহা 
পনুবেইি বলা -হইয়াছে। অসম্ভব নহে যে, শ্রীহরিকালদেবও.-দেববংশীয় 
ছিলেন।-: কিন্তু তাঁহার: নামের অন্তস্থিত ‘দেব’ শব্দ বংশ-পদবী অথবা 
রাজকীয় সম্মানসূচক পদমান্র, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে রণবগুকমল্ল 
উপাঁধধারা শ্রীহারকালদেবের পর যে পটঁটিকেরা রাজ্য দেববংশীয় দামোদর- 
দেবের রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর বাঁলয়া মনে হয়। 


মোটের উপর একথা িঃসংশয়ে বলা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ 
দশকের আগে মুসলমানেরা পর্র্ববঙ্গ জয় কাঁরতে পারে নাই এবং সম্ভবত 
দক্ষিণবঙ্গের কোন অণ্চলও মুসলমানদের দ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'বাঁজত 
হয় নাই ৷ মুসলমান এীতিহাঁসকদের িবরণও এই মত সমর্থন করে। ১২৮২ 
শ্রীষ্টাব্দে দিলীর সুলতান লক্ষন্রণাবতীর শাসনকর্তাকে বঙ্গদেশ জয় সম্পূর্ণ 
কাঁরতে আদেশ দেন। ইহার পরেও গিয়াসুদ্দিন ইওয়াদ লজ, তাজউীদ্দন 
অসলিন খান প্রভাতি পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ জয় কারিতে পুনঃ পুনঃ আভযান 
কারয়াছেন। কবে এবং ভাবে মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে এই দুই অঞ্চলে 
প্রভুত্ব স্থাপন করে তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 
১। প্রাচীন যুগ 


হয়। 
গ্রীক লেখকগণ গঙ্গারডই রাজ্যের যে বর্ণনা কারয়াছেন. তাহাতে 


কোন সন্দেহ থাকে না যে, গ্রীষ্টপূ্ব চতুর্থ শতাব্দের পরেই বাংলায় 
রাজতন্বের পর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। কারণ রাজ্যশাসন-পদ্ধাত সানযান্ঘিত 


স্থা কাঁরয়াছিল। ইহাও বাংলা দেশে রাজনোতক জ্ঞানের প্রসার ও প্রভার 
সূচিত করে। রাজকুমার বিজয়ের আখ্যান সত্য হইলে বাংলাদেশে যে 
প্রজাশীন্ প্রভাবশালী ছিল, তাহা স্বীকার কারতে হইবে। 

মৌর্যযুগের একখানি মালা মহাম্থানগড়ে অথথ প্রাচীন পর্ধনে 
পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে একজন মহামাত্ের উল্লেখ আছে। এই লিপির প্রকৃত 


মর্ম কি, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। দি বা জন 
য়ায় সরকারা ভান্ডার (কোষাগার) 


২। গুপ্ত সাত্রাজ্য ও অব্যবহিত পরবর্তী যুগ 


বাংলাদেশ গপ্ত সাম্রাজ্যভুন্ত হইলেও ইহার এক অংশ মাত্র গ্যপ্ত সম্মাট- 
গণের প্রত্যক্ষ শাসনাধাঁনে ছিল। শাসনকার্ষের সীবধার জন্য এই অংশে 
বর্তমান কালের ন্যায় কতকগ্ীল নিদিষ্ট শাসনাবভাগ ছল। সর্বাপেক্ষা 
বড় বিভাগের নাম ছিল ভুকতি। প্রত্যেক ভক্ত কতবগ্যাল বিষয়, মণ্ডল, বাথ 
ও গ্রামে বিভন্ত ছিল। বঙ্গাঁবভাগের পূর্বে বাংলার যে অংশকে আমরা 
রাজসাহণ বিভাগ বলতাম, মোটামুটি তাহাই ছিল প্রন ভুঁন্তর সীমা। 


১৫৮ বাংলা দেশের হীতহাস 


প্রাচীন বর্ধমান ভুক্তি ও বর্তমান বর্ধমান বিভাগও মোটামুটি একই বলা 
যাইতে পারে। বিষর়গদ্দুল ছিল বর্তমান জিলার মত। 

গরপ্ত সম্রাট স্বয়ং ভুন্তির শাসনকর্তা নিযুন্ত কারতেন ; ইহার উপাঁধ 
ছিল উপারক-মহারাজ'। সাধারণত উপারিক-মহারাজই অধীনস্থ বিষয়গণীলর 
শাসনকর্তা নিযুন্ত কারতেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক 
তাঁহাদের নির্বাচনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ই'হাদের নানা উপাঁধ 
ছিল, কুমারামাত্য, আযুন্তক, বিষয়পাঁত প্রভাতি। ইহা ভিন্ন আরও বহু 
সংখ্যক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যার। 

ভুক্তি, বিষয়, বীথ প্রভাত প্রত্যেক বিভাগেরই একটি কেন্দ্র ছিল 
এবং সেখানে তাহাদের একটি অধিকরণ আফিস) থাকত ৷ তাগ্রপটে উৎকীর্ণ 
কতকগুলি ভূমি বিকুয়ের দালল হইতে এইসব আঁধকরণের কিছু কিছ 
বিবরণ জানিতে পাওয়া যায়। ইহার কয়েকখানিতে কোঁটবর্ধ বিষয়ের 
অধিকরণের উল্লেখ আছে। কোটিবর্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কালে 
বানগড় নামে পঁরিচিত। এই নগরীর নাম অনুসারেই উক্ত বিষয়ের নামকরণ 
হইয়াছিল এবং এখানেই এই বিষয়ের আঁধকরণ-অবাঁস্থত ছল িষয়পাঁত 
ব্যতীত এই অধিকরণের আর চাঁরজন 'বাশল্ট সদস্য [ছিলেন । তাঁহারা নগর- 
শ্রেচ্ঠাঁ, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম. কালক ও প্রথম কায়স্থ। এই চাঁরাট পদবীর 
প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা দুরূহ । সম্ভবত প্রথম তিনাট ধনী মহাজন, বাণক 
ও শাল্পিগণের প্রাতানিধিস্বরূপ আঁধকরণের সদস্য ছিলেন। কায়স্থ শব্দে 
লেখক ও এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী ব্মঝাইত। সেকালে ধনী মহাজন বাণক 
শালগগণের- বিধিবদ্ধ সংঘ-প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সমন্দয় সংঘ-মৃখ্যগণই 
সম্ভবত বিষয়-অধিকরণের সদস্য হইতেন। ইহা হইতে সেকালের স্বায়ত্ত- 
শাসন প্রথার মূল কত দূঢ় ছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রাত বিষয়পাঁত এই 
সমুদয় বিভিন্ন সংঘের প্রাতানাধর সাঁহত মিলিত হইয়া, বিষয়ের কার্য 
নিবহি-করিতেন। ক প্রণালীতে এই সমুদয় আঁধকরণ জাম বিরুয় করিত, 
অহার-বিবরণ পূর্বোন্ত তাম্রশাসনগ়াল হইতে জানা যায়। প্রথমে ক্রেতা 
অধিকরণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি উদ্দেশ্যে কোন্‌ জাম কানিতে 
চান, তাহা নিবেদন কারতেন। তখন আঁধকরণের আদেশে পুদ্তপাল নামক 
একজন কর্মচারী এ জাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাঁরয়া উহা বিক্রয় করা 
যাইতে পারে কনা, এবং উহার মূল্য কত, প্রভৃতি বিষয় অধিকরণের গোচর 
কারতেন। তারপর নির্ধারত মূল্য দেওয়া হইলে ক্রেতা জাঁমর অধিকার 
পাইতেন। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, এই জমি বিক্ুয়ের কথা 
পাশর্ববতাঁ গ্রামবাঁসগণকে জানান হইত এবং গ্রামের মহত্তর (মাতব্বর) ও 
কুটুম্বিগণের (গৃহস্থ) সাক্ষাতে জাম মাপিয়া তাহার সীমা নির্দিষ্ট করা 

|| 

বাংলার যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত সম্াটগণের শাসনাধীনে ছিল না, 
তাহা সামন্ত মহারাজগণের অধীনে ছিল। সম্ভবত যে সময় স্বাধীন 
‘রাজ্য গৃপ্তগণের পদানত  হইরাছিল, তাহাদের : রাজারাই গনপ্ত- 


রাজ্যশাসন পদ্ধাত ১৬৫৯ 


গণের অধীনস্ত সামন্তরাজারুপে পাঁরগাঁণত হইয়াছিলেন। ইহাদের 
'বাভন্ন উপাধি দেখিয়া অনুমিত হয় যে, ইহারা দেশের আভ্যন্ত- 
{রক শাসনাবিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাঁরচালনা কাঁরতেন। ক্রমে গগ্রগণের 
প্রবার্তত শাসন-পদ্ধাত বাংলা দেশের সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। দক্ষিণ 
ও-পূ্কবঞ্চে স্বাধীন রাজ্য প্রাতাষ্ঠত হইবার পরও ভুক্তি, বিষয়, বীথ 
প্রভৃতি শাসন-বিভাগের ও বিষয়-আঁধকারের উল্লেখ দোঁখতে পাওয়া ষায়। 
অবশ্য স্বাধীন রাজগণ মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ কাঁরতেন। গঢপ্তসম্রাট- 
গণের ন্যায় ই্হারাও বাভন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক রাজকমচারী নিষ্ু্ত 
কাঁরতেন। গোপচন্দ্রের মল্পসারূল তাম্রশাসনে এই কর্মচারগণের একটি 
তালিকা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের কাহার কি কার্য বা কি পাঁরমাণ 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল, অধিকাংশ স্থলেই তাহা নির্ণয় করা যায় না। 


৩। পাল সাম্রাজ্য 


পালবংশীয় রাজগণের চার শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে বাংলার শাসন- 
প্রণালী দূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গডপ্তযুগের ন্যায় তন, বিষয়, মণ্ডল 
প্রভৃতি স্টানীর্দষ্ট শাসন-বিভাগের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃণ্ডবর্ধন ও 
বর্ধমান ভুন্তি ব্যতীত বাংলায়. আর একটি ভূন্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার 
নাম দণ্ডভুন্তি। ইহা বর্তমান মোদনীপন্র জিলায় অবস্থিত ছিল। এত- 
দ্ব্যতীত উত্তর বিহারে তাঁরভুক্তি (ন্রিহত), দক্ষিণ বিহারে শ্রীগর-ভুন্তি 
এবং আসামে প্রাগৃজ্যোতিষ-ভুন্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমনদয় 
ভুক্তি বা ইহাদের অধানাস্থিত বিষয়, মণ্ডল প্রভাতির শাসন-প্রণালা সম্বন্ধ 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না! 

পরাক্রান্ত-পালসমাটগণ প্রাচীন বাংলার মহারাজ বা পরবতাঁ কালের 
'মহারাজাধিরাজ' পদবীতে সন্তুষ্ট থাকেন নাই। গৃপ্তসমাটগণের ন্যায় 
উপাধি গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। তাঁহাদের রাজ্য বহনাবস্তৃত হাওয়ায় শাসন- 
প্রণালীও তদনূরুপ পাঁরবর্তন হইয়াছিল। এই সময় হইতেই রাজত্বের সমুদয় 
ব্যাপারে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন প্রধান মন্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাই। 
গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ ধর্মপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তারপর তাঁহার 
বংশধরগণই নারায়ণপালের রাজত্ব পর্যন্ত প্রায় একশত বংসর যাবৎ এই 
পদে নিষ্ত ছিলেন। এই বংশীয়-গরবাঁমাশ্রের একখানি শিলালাপতে উত্ত 
হইয়াছে যে, সম্রাট দেবপাল স্বয়ং তাঁহার মন্ত্র দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় 
তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং এই-দর্ভপাঁণ ও তাঁহার পোঁত্ 
কেদারমিশ্রের নীতি-কোঁশলে ও বুদ্ধিবলেই বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রাতাঁষ্ঠত কারতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সমুদয় উক্ত অতিরঞ্জিত হইলেও পালরাজ্যে প্রধান- 
মা্গণ যে অসাধারণ প্রভূত্ব ও. ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে 


১৬০ বাংলা দেশের হীতিহাস 


সন্দেহ নাই। পরবর্তাঁ যুগে এইরূপ আর এক মান্রিবংশের পাঁরচয় পাই। 
এই বংশীয় যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপালের এবং বৈদ্যদেব কুমারপালের মন্ত্রী : 
ছিলেন। বৈদ্যদেব পরে কামরুপে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কাঁরয়া- 
ছিলেন। 

গণুপ্তষুগের ন্যায় পালরাজ্যের অধীনেও অনেক সামন্তরাজা [ছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে রাজা, রাজন্যক, রাজনক, রাণক, সামন্ত ও মহাসামন্ত প্রভাত 
বহন শ্ৰেণীবিভাগ ছিল। কেন্দ্রীয় রাজশন্তি দুর্বল হইলে এই সমুদয় 
সামল্তরাজগণ যে স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার কাঁরতেন. রামপালের প্রসঙ্গে 
তাহা বাণত হইয়াছে। 

প্রাচীন ভারতে রাজগণ রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ ব্যতীত সমাজ ও 
অর্থনীতি এমন কি ধর্মের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ কাঁরতেন। ধর্মপাল 
শাস্ব্রাননসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রাতপাঁলত কাঁরতেন। তান নিজে বৌদ্ধধর্মা- 
বলম্বী হইলেও হিন্দ প্রজাগণকে. তাঁহাদের ধর্মব্যবস্থা অনুসারেই শাসন 
কারতেন। পালরাজগণের প্রধানমান্তগণ যে ব্রাহ্গণবংশীয় ছিলেন, ইহাও 
সে যুগের ধর্মমত-ীবষয়ে উদারতা প্রমাণ করে। 

পালরাজাদের তাম্রশাসনে রাজকর্মচাঁরগণের যে সবদদীর্ঘ তাঁলকা 
আছে, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায়. যে, রাজ্যশাসন-প্রণালী বাঁধবদ্ধ ও 
লীনয়ন্তিত ছিল। দুঃখের বিষয়, এই সমুদয় রাজকর্মচাঁরগণের অনেকের 
সম্বন্ধেই আমাদের কিছ জানা নাই৷ তাঁহাদের নাম বা উপাধি হইতে 
যেটুকু অনুমান করা যায়, তাহা ব্যতীত শাসন-প্রণালী ও ভিন্ন কর্মচারীর 
কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আর িছই জানবার উপায় নাই। এই কর্মচারীর 
তালিকা বিশ্লেষণ কাঁরিয়া যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, এখানে মাত্র তাহারই 
উল্লেখ কারিতোঁছ। 

কোঁটল্যের অর্থশা্তে: বার্ণত- শাসন-প্রণালীতে দোখতে পাই যে, 
রাজ্যের সকল প্রকার শাসনকার্য নির্বাহের জন্য কতকগ্রীল নিদিষ্ট শাসন- 
বিভাগ [ছিল এবং ইহার প্রত্যেকটির জন্য একজন অধ্যক্ষ নিষান্ত হইতেন। 
পালরাজগণও- মোটামুটি এই ব্যবস্থার অনুসরণ কারতেন। কয়েকাঁট প্রধান 
প্রধান শাসনাবভাগ ও তাহার কর্মচারগণের দম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল । 

১। কেন্দ্রীয় শাপন- প্রধানমল্তী এবং আরও অনেক মন্ত্রী ও অমাত্যের 
সাহায্যে রাজা স্বয়ং এই বিভাগ পাঁরচালনা কাঁরতেন। ই'হাদের মধ্যে 
‘মহাসান্ধিবিগ্রাহক’ একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। অপর রাজ্যের সাহত 
সম্বন্ধ রক্ষা করাই ছিল তাঁহার কাজ। 'দৃত"ও একজন প্রধান 8 
ছিলেন এবং দেশীয় রাজ্যের সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে যোগসূত্র রক্ষা কারতেন। 
'রাজপ্থানীয়' ও “অঙ্গবন্ষ নামে দুইজন অমাত্যের উল্লেখ আছে। ইহারা 
বোধ-হয় যথারুমে রাজার প্রাতীনাঁধ ও দেহরাঁক্ষদলের নায়ক ছিলেন। 
অনেক সমর, ববশেষত রাজা বন্ধ হইলে. যুবরাজ শাসনাবষয়ে পিতাকে 


্$ 


সম্ভবত যথাক্রমে দসন ও তদ্করের ভয় হইতে র 
মোহ অপরাধের দমন অর্থদণ্ড এবং খেয়াঘাটের মাশুল 


, ও ‘জ্যেষ্ঠকায়স্থ' সম্ভবত [হিসাব ও দাঁলল 


ছলেন। 
6! এহাদনারক' অথবা: র্মাধিকার' বিচার বিভাগের কত 
গছলেন। 

৬। মহাপ্রাতহার” 'দাণ্ডিক' দ্দান্ডপাঁশিক' ও দশ্ডশীন্তি' সম্ভবত 
প্ীলশ বিভাগের প্রধান রী ছলেন। 

৭ ভাগের খন এই বিভাগের অধ্যক্ষের উপাধি ছল সেনা 
অথবা মহাসেনাপাঁত। র 


যে নৌধ্যদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পূৰ্বেই 
বাংলার মীর হস্তীর প্রাসদ্থিও প্রাচীনকাল হইতে তা 


প্রাসদ্ধ। পালরাজগণের একখানি মাৱ তাম্রশাসনে রথের উল্লেখ আছে! 
বনত এই যুগে যবে রথের খুব ব্যবহার হই 
অম্ণাসনে অমাত্যগণের তালিকার শেষে “গোঁড়-আালব 


১৬২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


খশ-হণ-কুলিক-কণটি-লাট” প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। খুব সম্ভব 
ভারতের এই সব জাতি হইতে পালরাজগণ সৈন্য সংগ্রহ কাঁরতেন এবং 
সৈন্য দ্বারা বিভিন্ন সৈন্যদল গঠিত হইত। 


৪81 সেনরাজ ও অন্যান্য খণ্ডরাজ্য 

পালরাজ্যে যে শাসন-পদ্ধাত প্রচালত হইয়াছিল, তাহা মোটামুটি- 
ভারে সেন, কাম্বোজ, চন্দ্র ও বর্মবংশীয় রাজগণ গ্রহণ করিয়াঁছলেন। অবশ্য 
কোন কোন বিষয়ে কিছ কিছু পারবর্তন ঘাঁটয়াছিল। 

ভুন্তি মণ্ডল ও বিষয় ব্যতীত পাটক চতুরক, আবৃত্তি প্রভাত কয়েকাট 
নুতন শাসন-কেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

সেনরাজ্যে পদগ্্রবর্ধন ভুন্তির সীমা অনেক বাড়য়াছল। বঙ্গ বিভাগের 
পন্ববিতাঁ, রাজসাহী, ঢাকা ও প্রোসডেন্সী বিভাগ এবং সম্ভবত বর্তমান 
কালের চট্টগ্রাম বিভাগেরও কতক অংশ এই ভান্তর অন্তভূ্ড ছিল, অর্থাৎ 
ইহা উত্তরে-হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ভাগণীরথণী হইতে 
পুর্বে মেঘনা অথবা তাহার পর্র্কভাগের প্রদেশ পর্যন্ত 'িস্তৃত হইয়াছল। 
অপর দিকে বর্ধমান, ভুন্তির সীমা কমাইয়া ইহার উত্তর অংশে কঙ্কগ্রাম 
নামে নূতন একট ভক্তি প্রাতম্ঠিত হইয়াছিল। 

সেনবংশীয় লক্ষ্রণসেন_ ও তাঁহার পূত্রগণ ‘পরমেশ্বর, পরমভট্রারক, 
ন্দতন, পরদবাঁও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্করণে দেববংশয় 
দশরথদেরও এই সমন্দয় উপাধি ব্যবহার করিতেন। 

ধালরাজগণের, ন্যায় সেনরাজগণের তামশাসনেও সামন্ত, অমাত্য 
প্রভৃতির: স্দার্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছ কিছ 


বাংলায় এই নূতন প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। কাম্বোজ, 
বর্ম ও সেনরাজবংশের তাম্্শাসনে পররোহিতের নাম পাওয়া যায়। সেন- 
পাজগণের শের যুগে পুরোহিতের স্থানে মহাপুরোহিতের উল্লেখ আছে। 
া্া্য-ধমবিলম্বী এই তিন রাজবংশের রাজ্যকালে হিন্দুধর্ম ও সমাজের 
সহিত রাজশান্তর সম্বন্ধ যে প্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল, ইহা তাহাই 
সচাচত করে। 

'মহামদদ্রাধিকৃত' ও 'মহাসর্বাধিকৃত' নামে দুইজন নূতন উচ্চপদস্থ 


রাজ্যশাসন পদ্ধাত ১৬৩ 


অমাত্যের নাম পাওয়া যায়। এই শেষোন্ত নাম হইতেই বাংলার 'র্ধিকারা" 
পদবীর উদ্ভব হইয়াছে বাঁলয়া বোধ হয়? এইর:প বিচার বিভাগে মহাধরসা, 
ধ্যক্ষ' রাজস্বাঁবভাগে হট্রপাতি' এবং সৈন্য-বভাগে 'মহাপিলুপাঁতি' মহাগণস্থ' 
এবং 'অহাব্যুহপাঁত' প্রভাত আরও কয়েকটি নূতন নাম পাই। 
কাম্বোজরাজ নয়পালের তাগ্রশাসনে যেভাবে অমাত্যগণের উল্লেখ আছে. 
তাহা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। এই তালিকায় আছে “করণসহ অধ্যক্ষবর্গ ; 
সোনকসজ্ঘ-মৃখ্যসহ সেনাপাঁত ; গপরুষসহ দন্ত এবং মন্তপাল”। 


গিড়পর্রষ' (গ্প্তচর)-গণের সহায়তায় দিত! 
সব্ধেপার ছিলেন “মন্দ্রপাল’ অর্থাৎ মাগণ। কৌটিল্যের অর্থশাস্তে বে 
লবেপারিধছলেন পা আছে ইহার হত তাহার খ্রই সদ্য ক্ষত 
শাসন পতি ও সেনরাজগণের-তামগাসনে অমাতোর যে সের আলা 
আছে, তাহার শেষে “এবং অধ্যক্ষ প্রচারোস্ড 
আছে, তাহারা যয়। অরথশাস্রের যে অধ্যায় শাসন-পনধার বরণ ত 
তাহার নাম 'অধ্যক্ষপ্রচার'। এই সব কারণে এরুপ অনুমান করা অসঞ্গাত 
ভাহার লন কৌটিলোর অর্থপান্ে যে শাসনগদ্ধাত বাত আছে, তাহ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
ভাষা ও সাহিত্য 


১। বাংলা ভাষার উৎপত্তি 


সবপ্রাচীন যুগে আর্ধগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, এবং যে ভাষায় 
বৈদিক গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল, কালপ্রভাবে তাহার অনেক পাঁরবর্তন হয়। 


১। প্রাচীন সংস্কৃত_খগ্বেদের সময় হইতে ৬০০ খ্রীঃ পৃঃ পৰ্যন্ত 
২। পালি-প্রাকৃত-অপত্রংশ_-৬০০ খ্রীঃ পৃঃ_-১০০০ গ্রীষ্টাব্দ 
ও। অপভ্রংশ হইতে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় উৎপত্তি 
১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে-_। 
আগণ বাংলায় আসবার পূর্বে বাংলার আঁধবাসিগণ যে ভাষা 
ব্যবহার করিতেন, তাহার কোন নিদর্শন বর্তমান নাই। তবে ইহার কোন 


ন কারয়াছেন। ভাষাতত্বের দিক দিয়া ইহার মূল্য খুব বেশী 
হইলেও বান প্রসংগে এই আলোচনা নিল্প্রয়োজন। যতদর প্রমাণ পাওয়া 
নায় তাহাতে অনমিত হয় যে, আর্যগণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাংলার 
প্রাচীন অধিবাসিগণ নিজেদের ভাষা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আ্যভাবা 
গহণ করেন। উপরে যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা 

যে, যখন আর্য'গণ এদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন 
প্রাচীন সংস্কৃত হইতে প্রথমে পালি ও প্রাকৃত. এবং পরে অপভ্রংশ. এই 
{তলি ভাষার উৎপত্তি হয়। বাংলা দেশেও এই সমদদয় ভাষা প্রচালত ছল, 
কিন্তু ইহাতে কোন সাহিত্য রচিত হইয়া থাকিলেও তাহার বিশেষ হোল 
নিদৰ্শন বতমান নাই। অপনরংশ হইতে বাংলা প্রভৃতি দেশীর ভাষার উন 


ভাষা ও সাহিত্য ১৬৫ 


২। পালযুগের পূর্বেকার সংস্কৃত সাহিত্য 

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বাংলার সর্বপ্রাচীন {শিলা-শাঁপ প্রাকৃত ভাষায় 
শলাখত। ইহাই বাংলায় মৌর্যবনগ্ের একমাত্র সাহাত্যক নদর্শন। ইহার 
পাঁচশত বংসরেরও অধিক পরে সনীনয়া পর্বতগান্রে উৎকীর্ণ রাজা 
চন্দ্রবমরি *লাঁপ এবং গদপ্তযনগের তাম্্শাসনগ্যীলি সংস্কৃত ভাষায় রাঁচিত। 
ইহা হইতে প্রমাণত হয় যে, চতুৰ্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে, এবং সম্ভবত 
তাহার বহ: পরেই, এদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বথ্্টে চর্চা ছল, 
গলত এই" যুগের অন্য কোন রচনা এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই! বাংলা 
দেশে থে উচ্াশক্ষা ও বিদ্যাচচরি বিশেষ প্রসার ছিল, চোনক পাররাজক 
ফাহিয়ান (৫ম শতাব্দী), হিউয়েনথে সাং ও ইং-সিং (৭ম শতাব্দী) তাহার 


একাঁট গণ প্রকটিত হয়। যেমন is 
‘অর্থ’, দক্ষিণে 'িতপ্রেক্ষা” এবং গোঁড় দেশে 'অক্ষর-ডম্বর'। কেহ কেহ এই 
শ্লোক হইতে সিল্ধান্ত করিয়াছেন যে. গৌড় দেশের রাজা শশাঙ্ক 
গৌড় দশায় সাহিতযকেও বাণ্ভট বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন এবং এই দেলোতে 
তাহার নাই করিয়াছেন। কিন্তু এই অন্মান সঙ্গাত বালয়া মনে হা যা 
ওর ন সাহিত্যের অন্যতম গঢণ। গৌড়ীয় সাহিত্যে যে শ্লেষ অথ 
বদ বন্যা * এই গৃণেরই প্রাচ্য দোখতে পাওয়া যায়, ইহা বাত করাই 
সম্ভবত বাণভট্টের আঁভপ্রায় ছিল। ভামহ: ও দণ্ডী গেম ও ৮ম শতাব্দী) 
সম্ভবত বাচার ও গৌড়ী রীতির উল্লেখ কারিয়াছেন, তাহাও উপেন 
বে ভাৰে গৌড় মান করে! তাঁহাদের মতে তখন সংস্কৃত কাব্যে গৌঁড়ী 
এই অল শহর প্রধান রশীত ছিল। ভামহের মতে গোঁড়ী এবং দা্ডার 


করান ও নিধানপররে প্রাপ্ত 'ভাম্করবমরি তামশাসনে পাওয়া যায়। প্রথমা 
পন্যে ও দ্বিতীয়টি গদ্যে লিখিত। এয বাংলায় যে অনেক গ্রন্থ রাঁচিত 
"য় ছিল. সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার আধিকাংশই বা 
হইয়াছে যাহা আছে, তাহাও এদেশীয়: বলয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করার 
কোন উপায় নাই। 


১৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


প্রকাশ কারিয়াছেন। তাহার মধ্যে হস্ত্যায়ুবেদি একখানি। চার খণ্ডে ও 
১৬০ অধ্যায়ে বিভন্ত এই বিশাল গ্রন্থে হস্তীর নানারুপ ব্যাঁধর আলোচনা 
করা হইয়াছে। খাঁষ পালকাপ্য চম্পা নগরীতে অঙ্গ দেশের রাজা রোমপাদের 
নিকট ইহা বিবৃত করেন এবং ব্হ্গপন্ত্র নদের তাঁরে তাঁহার আশ্রম ছিল 
উক্ত গ্রন্থে এইরূপ বার্ণ ত হইয়াছে। ইহা হইতে অন্মামত হয় যে, এই গ্রন্থ 
বাংলা দেশে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে পশ্ডিতগণ 
একমত নহেন।  হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার তারিখ শ্রীষ্টপূর্ব পণ্চম বা ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে নিদেশি করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ নাই। 
অমরকোষ ও আগ্রপদরাণে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং কালদাসের রঘ:- 
বংশে সম্ভবত ইহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে হস্ত্যায়দর্বেদ 
গ্রন্থ অন্তত কাঁলদাসের পূববিতর্ণ বাঁলয়া স্বীকার কাঁরতে হয়৷ গ্রল্থপ্রণেতা 
খাঁষ পালকাপ্য সম্ভবত কাল্পনিক নাম। এক হাচ্তিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম 
হইয়াছিল. এরুপ কাঁথত হইয়াছে। 

চান্দ্র ব্যাকরণ একখান প্রাসদ্ধ গ্রন্থ । ইহার প্রণেতা চন্দ্রগোমন্‌ সম্ভবত 
বাঙালী ছিলেন। হীন পণ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জশীবত 'ছলেন। 
পাঁণানর সতত্রগযীল নূতন প্রণালীতে বিভন্ত কাঁরয়া যে ব্যাকরণ গ্রন্থ ও 
তাহার বৃত্তি রচনা করেন, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ খ্যাত লাভ করে। 
কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহল দ্বীপে ইহার পঠন-পাঠন বিশেষভাবে 
প্রচালত ছিল। চন্দ্রগোমিন্‌ বৌদ্ধ ছিলেন। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনসারে 
ন্যায়াসদ্ধালোক' নামক দার্শীনক গ্রন্থ এবং ৩৬ খানি তন্দশাস্ের রচাঁয়তা 
চন্দ্রগোমিন্‌ ও উল্লিখিত বৈয়াকরাঁণক চন্দ্রগোমিন্‌. একই ব্যান্ত ; তিনি 
বরেন্দরভীমতে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন. তথা হইতে 'িব্ধীসত 
হইয়া চন্্রদ্বীপে বাস করেন এবং পরে নালন্দায় 'স্থরমাতির “শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। ই'হার সম্বন্ধে তিব্বতে যে সমুদয় আখ্যান প্রচালত আছে, এক- 
বিংশ পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে। চন্দ্রগোঁসন্‌ উপারিউন্ত গ্রল্থগ-লি 
ব্যতীত তারা ও মঞ্জ:্রীর স্তো্র: 'লোকানন্দ' নাটক ও শশষ্য-লেখ-ধর্মণ নামক 
একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন বালয়া প্রসিদ্ধি আছে। লোকানন্দ নাটকের 
তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র পাওয়া গিরাছে। কিন্তু শিষ্য-লেখধর্মের মূল ও 
অনবাদ উভয়ই বর্তমান। 

প্রসিদ্ধ দাশশীনক গোঁড়পাদ সম্ভবত বাঙাল ছিলেন, কারণ তিনি 
গৌঁড়াচার্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রচালত প্রবাদ অন্যসারে হানি 
শঙ্করাচাষের পরম গর; অর্থাৎ গুরুর গুরু ছিলেন। ইহার রাঁচত আগম- 
শাস্ত্র 'গোঁড়পাদকারিকা' নামে পাঁরচিত। ইহার দার্শানক তথ্য শঙ্করের 
পর্বে প্রচালত বেদান্ত মতবাদ ও মাধ্যামক শূন্যবাদের সমন্বয় ; ইহার 
কোন কোন অংশে বৌদ্ধ প্রভাব লাক্ষত হয়। গোঁড়পাদ এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরকৃষ্ণ 


রচিত সাংখ্যকারিকার টকা করেন : মঠের বৃত্তির সহিত ইহার অনেক 
সাদৃশ্য আছে। 


ভাষা ও সাহত্য ১৬৭ 


চ্দ্রগোিন্‌ ও গৌঁড়পাদ ব্যতীত এই যুগের আর কোন বাঙাল! গ্রল্থ- 
কারের নাম এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এ যগে যে বাংলার ৭ 


৩। পালযুগে সংস্কৃত সাহিত্য 
পালরাজগণের বহুসংখ্যক তান্রশাসনে য়ে সমনুদয় সংস্কৃত শ্লোক 
আছে, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই যুগে বাংলার সংস্কৃত কাব্য 


ও কাব্যরচনা আরও প্রসার লাভ রয় 
ও কাবরচনা গে বাঙলার পারত লাভ কয়াছিলোনন এই 


সমে তানাসনে তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। নারারণপালের মী গন 
মাতার পরতে প্রশাস্তিতে লিখিয়াছেন যে, দেবগালের মন 


(ছিলেন বাঁলয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ কারয়াছেন। কিন্তু উপবয প্রমাণের 
অভাবে ইহাদের কাহাকেও বাংলার সন্তান বাঁলয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা 


যায় না। 
আঁভনন্দ নামে একজন বাঙালী কাঁবর সন্ধান পাওয়া যায়। শাঙজারধর- 
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পদ্ধতিতে ইহাকে গোঁড় আভনন্দ বলা হইয়াছে ; সুতরাং ইনি যে বাঙালী 
ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আভিনন্দের রচনা বাঁলয়া যে সমুদয় শ্লোক 
বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পদ্য-সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, সম্ভবত সে সমুদয় 
তাঁহারই রচনা। কেহ কেহ মনে করেন যে. ইনিই 'কাদম্বরী-কথাসার' নামক 
কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। আঁভনন্দ সম্ভবত নবম শতাব্দীতে জীবিত ছলেন। 

পালফুগের একখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত আঁবিন্কৃত হইয়াছে। 
ইহা সন্ধ্যাকরনন্দী প্রণীত 'রামচারত’ কাব্য। ইহার রচনা-প্রণালী, এঁতি- 
হাঁসক মূল্য ও আধ্যানভাগ রামপালের ইতিহাস প্রসঙ্গে সংক্ষেপে 
আলোচিত হইয়াছে। এই দুরূহ শ্লেষাত্মক কাব্যের প্রাতাট শ্লোক এমন 
সুকৌশলে রচিত হইয়াছে যে, পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণীবন্যাস ও শব্দযোজনা 
কাঁরলে ইহা একাঁদকে রামায়ণের রামচন্দ্র ও অপরাদকে পালসমাট রাম- 
পালের পক্ষে প্রযোজ্য হইবে। এই গ্রন্থের উপসংহারে একটি কবিপ্রশা্ত 
আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে. সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রে প:ণ্ড্রবর্ধনের 
নিকট বাস কাঁরিতেন। তাঁহার পতা প্রজাপাঁতনন্দী রামপালের সান্ধাবগ্রীহক 
ছিলেন। মদনপালের রাজত্বকালে এই কাব্য রচিত হয়। দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকের 
দ্বারা এীতহাসক আখ্যান বর্ণ নাহে'তু এই কাব্যে কবিত্বশান্ত সর্বত্র পারস্ফুট 
হইবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু বরেন্দ্র ও রামাবতী নগরীর বর্ণনা ও 
ভীমের সহিত বুদ্ধের বিবরণ প্রভৃতি সাহত্যের দিক দিয়াও উপভোগ্য । 
উচ্চাঙ্গের কবিত্ব না থাকিলেও 'রামচারত' বাঙালীর সংস্কৃত কাব্যে নিষ্ঠা 
ও নৈপ্দণ্যের পরিচয় হিসাবে চিরাদনই সমাদৃত হইবে। 

দর্শন শাস্ত্রে আমরা এই যুগের মাত্র একজন প্রাসদ্ধ বাঙালী লেখকের 
নাম জানি। ইনি বিখ্যাত ন্যায়কন্দলী-প্রণেতা শ্রীধরভট্র। ইহার পিতার নাম 
বলদেব, মাতার নাম অব্বোকা, এবং জন্মভাঁম দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত 
ভূঁরশ্রেষ্ঠ (বর্ধমানের নকটবতর্ ভূরশনট) গ্রাস। প্রশস্তপাদ বৈশোষিক- 
সূত্রের যে 'পদার্থ-ধর্ম সংগ্রহ" ভাষ্য রচনা করেন, শ্রীধরভট্র তাহার ন্যায়- 
তিত্ৃপ্রবোধ” এবং “সংগ্রহটীকা' প্রভাত বেদান্ত ও মীমাংসা বিষয়ক কয়েক- 

গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু ইহার একখানও পাওয়া যায় নাই। ন্যায়- 
এ (অথবা ৯৯০) শকাব্দ (৯৯১১ অথবা ৯৮৮ 
অন্দ)। 

জিনেন্দ্রবুদ্ধি, মৈন্েয়রাক্ষিত এবং বিমলমাতি প্রভীতি এই যুগের 
কয়েকজন বিখ্যাত বৈয়াকরাঁণক এবং অমরকোষের টীকাকার সুভাঁতচন্দ্রকে 
কেহ কেহ বাঙালী বালিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সমর্থক সন্তোষ- 
জনক প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই। 

শাস্রে কয়েকজন বাঙাল? গ্রন্থকার প্রাসাঁদ্ধ লাভ কাঁরয়াছেন। 


6৭. 


গে বশেষত দশম ও একাদশ শতান্দীতে 
দে পা উই আনেকে জনে করনে ত তেৰ 


া। তা শে অভাব সত করলেও ইহা হইতে নিত হয় 


EEE. OT 
১) ঢু এই পদের পাঠান্তর কংপনা কয়া লাখাছে চকতপাঁণ দত্ত নিজেই 


গোঁড়াধিপের পানর ছিলেন । 
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যে, বাংলায় এই বিষয়ে চর্চা ও গ্রন্থ রচিত হইত। আনরুদ্ধভট্র ও ভবদেবভট্ট 
উভয়েই কুমারিলের গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু ভবদেব প্রণীত 'তৌতাতিত- 
মত-তিলক’ ব্যতীত বাঙালীর রচিত আর কোন মীমাংসা গ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। বৌদক কমনিজ্ঠান সম্বন্ধে উত্তররাঢ় নিবাসী নারায়ণ 
ছান্দোগ্য পারশিল্ট' গ্রন্থের প্রকাশ’ নামক টাকা রচনা করিয়াঁছলেন। 
নারায়ণ দেবপালের সমসাময়িক ছিলেন। ভবদেবভট্র 'ছান্দোগ্য-কর্মনিজ্ঠান 
পদ্ধতি’ লাখয়াছিলেন। ইহা 'দশকর্মপদ্ধাত” 'দশকমণ্দশীপকা” ও “সংসকার- 
পদ্ধাত' নামেও পাঁরচিত। 

অনেক বাঙালী ধর্মশাস্ত্ সম্বন্ধে গ্রন্থ িখিয়াছেন। িতোন্দ্রির, বালক 
এবং যোগ্সোক নামক তিনজন লেখকের বচন ও মত পরবর্তী লেখকগণ বহু 
স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মূল গ্রন্থগ্যাল পাওয়া যায় নাই। 
হাঁরবমরি মন্ত্রী ভবদেবভট্ট প্রণীত  প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' এ বিষয়ে একখানি 
্রাসদ্গ্রন্থ। ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার 'ব্যবহার-তিলক' 
গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আচার সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই। 
উদেবভটের পরই সম রথ ভারতের প্রাপ্য স্মাতি শর্ার সাহত 

খ I 


জামৃতবাহন সম্ভবত ভবদেবভট্টের পরবর্তী. কিন্তু কেহ কেহ এই 
দুইজনকে সমসামায়ক (১১০০-১১৫০ খ্রীঃ) মনে করেন। জীমৃতবাহন 
রাড়দেশীয় পারিভদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই পারিভদ্র কুল রাঢ়ণয় 
ব্রাহ্মণের 'পারহাল" বা ‘পার’ গাঁঈর অন্তগত। জাঁমৃতবাহন প্রণীত 


এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যের বিষয়, জীসৃতবাহনের তিনখানি গ্রন্থই 
আবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং বহ;বার মুদ্রিত হইয়াছে। 


বৌদ্ধধর্মের এক বিপল সাহিত্য আছে। তাহার অধিকাংশই বাঙালীর 
রাচত। তাঁহারা যে সময গ্রন্থ ?লাখয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বিলপ্ত 
হইয়াছে। কিন্তু ভিম্বতীয় ভাষার এই সব গ্রন্থের যে অনুবাদ হইয়াছিল, 
তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা এই বিরাট ধর্মসাহত্যের স্বরূপ নির্ণয় 


5. ____ 
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সাহিত্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তন্যযতীত হয়ত আরও অনেক বাঙাল! গ্রন্থকার 
*হলেন। তবে এ বিষয়ে আর কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তাহা 


শালভদ্রের নাম করিতে হয়। তাঁহার মাত্র একখানি গ্রন্থ (আর্ধ-বাদ্ধভূমি- 
ব্যাখ্যান’) ‘তিব্বতীয় অন্যাদে রাক্ষিত হইয়াছে।, 


র র র গর ছিলেন ততপ্রণীত তনখানি 
বাস রে এবং অপর জেতারর রাঁচত-১৯ খান ব্যান সাধন পর 


তর অন বাংলার একজন লেণ্ড ও জগত পাঁণ্ডত ছিলে 


[তান ৯৬৮ খানি গ্রন্থের রচাঁয়তা। এই চু গলির অধিকাংশই বজ্রযান 


চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধব তাঁহার 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' এই গ্রন্থের উল্লেখ 
সাঁরিয়াছেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ মাত পাওয়া বম 
অভয়াকর গ্যপ্ত ২০ খাঁন বজ্যান গ্রন্থের লেখক! ইহার মধ্যে মাত্র 


অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রল্থকারদের মধ্যে যাহারা তিব্বতাঁয় কিংবদন্তী অনু 
দানে বাঙালী ছিলেন. তাঁহাদের নাম, রচিত গ্রন্থ ও সংাক্ষপ্ত পাঁরচয় 


শলপিবদ্ধ হইল_ 


৯৭২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


নাম = গ্রন্থ (োতব্বতীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
অন্যবাদে রক্ষিত) 
১। দিবাকরচন্দ্র হেরুক-সাধন ও দুইখাঁন নয়পালের রাজ্যকালে মৈত্রী- 
অন্দবাদ পার শিষ্য ছিলেন। 
২। কুমারচন্দ্র : তিনখানি তান্ত্রিক বিক্রমপুর বিহারের একজন 
পাঁঞ্জকা অবধৃত। 


৩।. কুমারবজ্র .হেরুক-সাধন 
৪ দানশীল  পদদ্তক পাঠোপায় ও জগদ্দল বিহারে ছিলেন। 


৬০ খানি তাল্লিক 
গ্রন্থের অনবাদ 

€৫। পতল - বোধিচিত্ত-বায়চরণ বঙ্গাল দেশীয় শুদ্র এবং ৮৪ 
ভাবনোপায় [সিদ্ধের অন্যতম৷ 


৬। নাগবোঁধ ১৩ খানি তান্ব্িক গ্রন্থ বঙ্গালদেশে শিবসেরা নামক 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 
৭। প্রন্ঞাবর্মণ তান্ত্রিক গ্রন্থের দুইখাঁন 
টাকা ও অন্দুবাদ 


এতদ্ব্যতীত তিব্বতীয় গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের কয়েকজন 
প্রাসদ্ধ গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে ; কিন্তু তাঁহারা বাঙালী ছিলেন কনা 
তাহা সঠিক জানা যায় না। ইহাদের মধ্যে সোমপূর বিহারের বোঁধিভদ্র এবং 
জগন্দল বিহারের মোক্ষাকরগ্প্ত, বিভূতিচন্দ্র এবং শভাকরের নাম করা 
যাইতে পারে। 
দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বহু বোদ্ধ সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল! এ সম্বন্ধে সপ্তদশ পাঁরচ্ছেদে বিস্তারত 
আলোচনা করা হইবে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ [সদ্ধাচাষ নামে খ্যাত৷ 
এই সিদ্ধাচার্যগণ অনেকেই অপন্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় তাঁহাদের 
ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন। এই সব গ্রন্থের তব্বতীয় অনবাদ ও কতক- 
গুলির মূল পাওয়া গিয়াছে। এই সিদ্ধাচার্যগণের নাম, তারিখ ও বিবরণ 
সম্বন্ধে বহন মতভেদ আছে; তাহার সাঁবস্তার উল্লেখ না কাঁরিয়া সংক্ষেপে 
ইহাদের পরিচয় দিতোছি। ইহাদের প্রণীত দোহা অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় 
রাঁচত পদ পরে আলোচিত হইবে। 
কুক্ধরপাদ বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তব্বতীয় প্রবাদ অনবসারে তান 
দেশ হইতে মন্তরযান (হেরুক-সাধন এবং অন্যান্য তল্রমত আনিয়া 


কস 
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এদেশে প্রচার করেন। শবরাীপাদ বঙ্গালদেশের পাহাড়ে শিকার করিয়া 
জশীবিকা নির্বাহ কাঁরতেন। {তান ও তাঁহার দুই স্বী লোকা ও গুণী 
নাগাজ্নের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। 

দসদ্ধাচার্যগণের মধ্যে লুইপাদ (অথবা সুইপা) সমাধক প্রীসদ্ধ। তিনি 
সম্ভবত দীপক্কর প্রীজ্ঞানের সমসামীয়ক। তান চারিখাঁন বঙ্রযান গ্রন্থ 
ও দৌহা রচনা করেন। তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে তানি বাংলা দেশে ধাবর 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং যোগিনীতন্বের প্রবর্তন করেন। 

অনেকে মনে করেন, লুইপাদ ও মৎসোন্দরনাথথ একই ব্যন্তি। কারণ 
মংসোন্্রনাথ যে নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন, তাহার সাহত যোগনী- 
তন্দের অনেক সাদশ্য আছে। তাও বাংলা দেশের চন্দরদ্বীপে ধাঁবর বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্মমত সংস্কৃত গ্রন্থ ও দৌহায় প্রচারত হয়। 


মৎস্যেন্দ্রনাথের শষ্য গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহ কিংবদন্তী প্রচালত 
আছে। বাংলার রাজা গোপাঁচাদের সন্যাস অবলম্বনে রাঁচত বহ গণীতকা 


৪।  সেনযুগে সংস্কৃত সাহিত্য 


সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে অপতরংশ ও বাংলায় রাঁচত ত তাঁল্দুক 
সাঁহত্যের উন্নাতর যুগ 


সহজিয়া সাহিত্যের প্রসার কিয়া পুনরায় সংস্কৃত 


আরম্ভ হয়। 
ভনরাজগণ শৈব ও বৈষ্ণবধৰ্মে'র উপাসক ছিলেন এবং বোদক বাগ 


ও ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান কারতেন। ঢুতরাং তাঁহাদের পঙ্ঠপোষকতায় 
সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দ 
ধর্মের নবজাগরণের সূত্রপাত হর। 

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক মতের প্রভাবে হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধাঁত 
অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং এই সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন 
ছিল। বল্লালসেনের গর: আনিরন্ধে ভট্ট হারলতা! ও গপতৃদাতা' নামক 
দূইখানি গ্রন্থে অশোঁচ, শ্রাদ্ধ সন্ধ্যা, ত্পণ প্রভৃতি হিন্দুর বিবিধ অনু 
জানের ও নিত্যকর্মের বিস্তৃত আলোচনা করেন। বল্লালসেন নিজে 'ররত-সাগর', 
“আচার-সাগর" 'প্রাতিষ্ঠা-সাগর' 'দান-সাগর' ও 'অদ্ভূত-সাগর নামক পাঁচ- 
খাঁন গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু মাত শেষোস্ত দৃইখানি গ্রন্থ পাওয়া গয়াছে। 
প্রাচীন বহয় ধর্মশাস্ত হইতে মত ও উীন্ত উদ্ধৃত কাঁরয়া বল্লালসেন এই 
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সকল গ্রন্থে হিন্দুর নানা আচার, প্রতিষ্ঠান, দানকর্মাদ ও শুভাশুভাঁদ 
নানা নৈমিত্তিক লক্ষণ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। বল্লালসেনের এই 
গ্রন্থগুলি যে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে প্রমাঁণত বালয়া গণ্য হইত, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

হলায়ধ এই যুগের একজন প্রসিদ্ধ গ্রল্থাকার। তানি অল্প বয়সেই 
রাজপশ্ডিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে যৌবনে মহামাত্য এবং 
প্রোঢ় বয়সে ধমধ্যিক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। হলায়ূধ 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব’, 
'মীমাংসা-সর্বস্বা, 'বৈফব-সর্বস্ব', ‘শৈব-সৰ্বস্ব’, 'পাণ্ডিত-সব্ব” প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব’ ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ এযাবৎ 
আবিষ্কৃত হয় নাই। হলায়ূধ লিখিয়াছেন, রাঢ় ও বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণগণ বেদ 
পড়িতেন না, বোদক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান ছিল না। 
এইজন্য হিন্দুর আহ্নিক অনযষ্ঠান ও বধ সংস্কারে. ব্যবহৃত বৈদিক 
মন্ত্রের তাৎপর্য, ব্যাখ্যা কারবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ-সর্বক্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছেন। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে ও বাহিরে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ কারয়াছে। 
হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান ও পশনুপাঁত শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য দৈনিক 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দুইখান ‘পদ্ধাত’ রচনা করেন। পশপাঁত শ্রাদ্ধপদ্ধাত' 
ব্যতীত পাকষজ্ঞ সম্বন্ধেও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 

ভাষাততেেও এই যুগের দুই একজন গ্রন্থকার প্রাসাদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে আরিহার-পন্র বন্দ্যঘটী ও সর্বানন্দের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। ‘টাঁকাসর্বস্ব’ নামে ইহার রচিত অমরকোষের টকা ভারতের 
সর্বত্র প্ৰসিদ্ধি লাভ কাঁরয়াছে। ১১৫৯-৬০ অন্দে রচিত এই গ্রন্থে সবানন্দ 
অপনর্ব |পাঁণ্ডিত্যের পাঁরচয় দিয়াছেন এবং বহু দেশী শব্দের উল্লেখ 
কায়াছেন। এই দেশী শব্দগ্লির আধকাংশই এখনও বাংলা ভাষায় প্রচালত। 

ভাষাব্ত্তি, ত্রিকাণ্ডশেষ’, হারাবলণ', মর্ণদেশনা* ও শদ্বরুপকোষ" 
প্রভৃতি কোষ ও ব্যাকরণ-গ্রন্থের রচয়িতা পঢরুষোত্তম বাঙালণ ছিলেন বলিয়া 
নাই ৷ সত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই মতের সমর্থক নিশ্চিত কোন প্রমাণ 

[| 


সেনরাজগণ প্রায় সকলেই কবিতা রচনা কারতেন, এই কারণে এই 
য্গকে বাংলায় সংস্কৃত কাব্যের সুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। লক্ষ্যণ- 
সেনের সভাসদ্‌ ও সুহৃদ বটদাসের পঢ়ুত্র শ্রীধরদাস ১২০৬ অব্দে সদব্তি- 
কর্ণামৃত' নামে সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। ইহাতে ৪৮৫ জন 
কবির রচিত ২৩৭০টি মনোজ্ঞ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে এই কাঁবগণের 
মধ্যে অনেকেই অজ্ঞাত। তাই তাঁহারা বঙ্গদেশীয় ছিলেন কিনা ইহা সঠিক 
জানিবার উপায় নাই। সদন্তিকর্ণাম্‌তে রাজা বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন এবং 
উমাপাতিধর, গোবর্ধন, রণ ও জয়দেব- এই পাঁচজন প্রাসদ্ধ কবি ছিলেন। 

রচিত বহ কবিতা শ্রীধরদাসের সংগ্রহে পাওয়া যায়। 


ভাষা ও সাহিত্য ১৭৫ 


কাঁব ধোয়শ তাঁহার একটি শ্লোকে লক্ষণসেনকে রাজা বিক্রমাদিত্যের 
সাঁহত তুলনা কাঁরয়াছেন। এই তুলনা কেবলমাত্র কাবসবলভ অত্যুক্তি নহে। 
তাঁহার সভার উন্ত পণ কাঁব সত্যসত্যই পণ্চরত্ব ছিলেন। 

কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্য মেঘদঢুতের অনুকরণে রাঁচিত। গোঁড়ের 
রাজা লক্ষ্মণসেন যখন দিশ্বিজয়ে গ্রবৃন্ত হইয়া দাক্মণাত্যে গিয়াছিলেন, 
তখন মলয় পর্বতের গন্ধর্বকন্যা কুবলয়বতী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হন এবং 
পবনমূখে তাঁহার প্রণয়কাহিনী রাজার নিকট প্রেরণ করেন_এই ভূমিকার 
উপর ১০৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ এই দূতকাব্য রাচত হইয়াছে। কাঁলদাসের 
মেঘদ্‌তের অনুকরণে যে দুতকাব্যগলি রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
পবনদুতের স্থান খুব উচ্ে। পবনদূত ব্যতীত ধোয়া অন্য কাব্যও 'লাখয়া- 
ছিলেন বালয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না। জয়দেব ধোয়ীকে 
কাঁবক্ষঘনাপাঁতি অর্থাৎ কবিগণের রাজা এবং শ্র্ঠীতধর বলিয়া বর্ণনা 
কারয়াছেন। 

উমাপাতিধর সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন; - 'বাচঃ পল্লবয়তি' অর্থাৎ 
[তান বাক্যাবন্যাসে পটু। তাঁহার রচিত বিজয়সেনের প্রশস্তি (দেওপাড়া 
{লাপ ). এই মন্তব্যের সমর্থন করে। মাধাই নগরে প্রাপ্ত লক্ষরণসেনের 
তাম্ শাসনের একাটি শ্লোকেও সদ্যন্তিকর্ণামৃতে উমাপাঁতধরের রচিত বালয়া 
উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই তামশাসনও সম্ভবত তাঁহারই রচনা ৷ সদুক্তি- 
কর্ণামৃতে উমাপাঁতিধরের ৯০টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাতে 
উমাপাঁতিরচিত 'চন্দ্রচড়-চারিত’ কাব্যের উল্লেখ আছে। মনে হয় এই উমাপাত 
ও উমাপাতিধর একই ব্যান্ত। 

আচার্য গোবর্ধন সম্বন্ধে জয়দেব 'লাঁয়াছেন যে. শঙ্গার-রসাস্ক 
কাঁবতা রচনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। 
'আর্ধাসপ্তশতা'র কাঁব গোবর্ধনাচার্য, সে বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। 
এই কাব্যগ্রন্থ গোবর্ধনের অপূর্ব কবিত্ব ও পাশ্ডিত্যশান্তর পরিচায়ক। 


তিনি দ্রুত ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহা হইতে 


দ্রুতে” অর্থাৎ দুরূহ রচনায় 
দূর্ঘটবাত্তির গ্রন্থকার বৈয়াকরাঁণক 


কেহ কেহ মনে করেন যে, তান ও 


করিবে। সংস্কৃত ভাষায় এরুপ শর, 
সম্পন্ন কাব্য খুব বেশণী নাই। ইহার ৪০ খানি বা ততোধিক টীকা আছে, 


১৭৬ বাংলা দেশের হীতহাস 


এবং ইহার অন্করণে প্রায় ১২।১৪ খাঁন কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সমগ্র 
ভারতে গাঁতগোঁবন্দ যে কিরূপ সমাদর লাভ কাঁরয়াছে, ইহাই তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অসাধারণ জনীপ্রয়তার জন্যই কাঁব জয়দেবকে মিথিলা ও 
কিন্তু অজয় নদের তারে কেন্দ্দাবল্ৰ গ্রাম তাঁহার জন্মভূঁম. এই প্রবাদ এত 
দৃঢ়ভাবে প্রচলিত যে, শেষ প্রমাণ না পাইলে অন্যরুপ বিশ্বাস করা 
কঠিন। এখনও প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেবের স্মৃতিরক্ষার্থে 
কেন্দুবিল্বে বিরাট মেলার আঁধবেশন হয়। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। গঈতগোদিন্দের একটি শ্লোক হইতে জানা 
যায় যে, তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম রামদেবী (পাঠান্তর 
_ রাধাদেবী, বামাদেবী)। তাঁহার স্ত্রীর নাম সম্ভবত পদ্মাবতী । জয়দেব 
যে সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন, তাঁহার গীতগোবিন্দ রচনা হইতেই তাহা বুঝা 
যায়। কারণ ইহার অনেক পদ প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের উপযোগী, করিয়াই 
রাঁচত এবং এখনও গীত হয়। 

গীতিগোবিন্দে রাধাকৃষের প্রেমকাহিনী বার্ণত হইয়াছে। বাংলার বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় রসশাস্ত্রের আধ্যাত্সক ব্যাখ্যা হিসাবে ইহাকে তাঁহাদের একখান 
বাঁশল্ট ধর্ম্রল্থ বাঁলয়া গণ্য করেন। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মক ব্যাখ্যা ছাঁড়য়া 
দিলেও কেবলমাত্র ভাব ও রসের বিচারে ইহা সংস্কৃত সাহত্যে একখান 
উৎকৃষ্ট কাব্য বাঁলয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। ইহা প্রচলিত সংস্কৃত কাব্য 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সাহিত্যিক জগতে এক নূতন স্যাষ্ট। 
রচনা-প্রণালীর দিক হইতে সংস্কৃত কাব্য অপেক্ষা অপল্রংশ এবং বাংলা ও 
মোথিলী ভাষায় রচিত পদাবলীর সাঁহত ইহার সাদৃশ্য অনেক বেশী। কেহ 
কেহ মনে করেন যে, গাঁতগোবন্দ প্রথমে অপভ্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় 
রাচিত হইয়াছিল এবং পরে সংস্কৃতে রূপান্তারত হয়। কিন্তু অনেকেই এই 
মত গ্রহণ করেন নাই। 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা 
যাইতে পারে। একাঁদকে ধর্মশাস্ত্র ও অপরাদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এই ষুগকে 
অমর করিয়া রাখিয়াছে। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে আনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, 
বল্লালসেন, 'সর্বানন্দ, জয়দেব, উমাপাঁতি, ধোয়ী, গোবর্ধন ও শরণ--এতগ্যাল 
পণ্ডিত ও কাঁবর সমাবেশ যে কোন দেশের পক্ষেই গোরবজনক। 


৫। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 


স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে সংস্কৃত ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে পালি, 
প্রাকৃত, অপন্রংশ ও দেশীয় ভাষার উৎপাঁত্তর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
কোন সময়ে বাংলা ভাষার সৃষ্ট হয়. তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে ‘বোঁদ্ধচর্যাপদ’ বা বৌদ্ধ চর্যাগনীতি'র যে 


ভাষা ও সাহিত্য কব 


সঙ্কলন আবিষ্কার কাঁরয়া চযচির্য নিশ্চয়’ নামে প্রকাশিত করেন তাহাই 
বাচা 

এই চর্যাপদগনুির প্রত্যেকটিতে চারি হইতে ছয়টি পদ আছে। এগদালির 
বিষয়বস্তু সহাজয়া বৌদ্ধমতের গড়ে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এ পর্যন্ত মোট 
২৩ জন কাঁব রাঁচত ৪৭টি ৯ চ্য্পদ পাওয়া গিয়াছে । এই পদগ্যলর 
সংস্কৃত টীকা আছে; কিন্তু তাহাও এত দররুহ যে, সকল স্থলে মলের 


এই তিনখাঁন পুথি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চযপিদ- 
গল দশম  শতাব্দ' রাঁচত হয়। ওঁ যুগে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে 
শোঁরসেন অপন্রংশই বহুল পাঁরমাণে সাহিত্যের ভাষা ছিল কিন্তু সঙ্গে 


দই ভাষাতেই কাঁবতা রচনা করেন। খুব সম্ভব এই প্রাচীন বাংলা আরও 
দই একশত বংসর পর্বে হইতেই অর্থাৎ পালব্দগের প্রারম্ভেই প্রচালত 
হিল। কয়েকজন চরযগিণীতকার এ সময়েই জীবিত ছিলেন এএরংপ মনে 
কারবার কারণ আছে। ণকন্তু তাঁহাদের পদগীল পরবতাঁকালে যখন 


পদগণলর ভায়ার মধ্যে বিশেষ প্রতেদ দেখা যায় না। এই সংকলন এ 
সম একাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল ; সুতরাং চযপিদগণলর ভাষা 
এই সময়কার প্রচালত বাংলাভাষার নম্বর গ্রহণ করা যাইতে গারো! 
তখনও  শোরসেনী অপজ্রংশই  আর্যাবির্তের পূরবভাগে সাধূভাষা বাঁলয়া 
নগর পাইত। কিন্তু কমে ক্ৰমে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ কায়া 
বাংলার একমাত্র ভাষায় পাঁরণত হয়: মোটামুটিভাবে বলা 


বাইতে পারে বে, অস্টম হইতে দ্বাদশ-এই পাঁচ শতান্দাই বাংলা তম * 


চর্যাপদের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে । সুতরাং পূর্বোন্ত ৪৭1ট ব্যতীত আরও 


তিনাট প্রাচীন বাংলা চর্যাপদ ছিল ; শাস্ত্রী মহাশয়ের র্‌ 
খাঁণ্ডত হওয়ায় এই তিনাটর মূল পাওয়া যায় নাই। 

অলার প্রচীলত ময়নামতার গানে চর্ঘপিদ রচাঁয়তা এই সদ্ধাচার্য' 
নলের কিছ: কিছু বিবরণ: পাওয়া যায়। ময়নামতী রাজা গোপীচাঁদের 


১ ৪৬টি সম্পূর্ণ এবং আর একটির অর্ধেক ॥ 
বা. ই. ১৯২ 


৯৭৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মাঅও গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। তিনি যোগবলে জানিতে পারলেন 
ষে, তাঁহার “সন্যাস গ্রহণ না কাঁরলে অকালে মত্যুমুখে পতিত হইবেন। 


পর মাননাথ অথবা, মৎস্যেন্দ্নাথ। স্বয়ং শিব নাকি তাঁহাকে গুহা মন্ত 


কৃফপাদ (কোনুপা, কাহৃপা) 

যে ৪৭টি চযপিদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ১২টির রচয়িতা 
কপার বা কাহুপা। [তান একটি পদে যেভাবে জালন্ধরিপাদের উল্লেখ 
টার “ তাহাতে মনে হয় যে, ইনি তাঁহার গুর্। সুতরাং পদ-রচায়তা 
বাইত ও গোরক্ষনাথের প্রশিষ্য কৃষ্পাদ একই ব্যাজ, এইরূপ অনুমান করা 
যাইতে পারে। লুইপা দুইটি চযাপদের রচয়িতা। [িব্বতীয় আখ্যানের 
উপর নিভর কাররা কেহ কেহ ই-হাকে আদিসিদ্ধ মস ভে রে 
অভিন্ন মনে করেন, 


ভাষা ও সাহিত্য ১৭৯ 
ইহার স্থান খুব উচ্চ নহে। জটিল ও দুরূহ তত্ত্বের চাপে ইহার সাহিত্যিক 
সৌন্দর্য বিকাশত হইবার সুযোগ পায় নাই ; কিন্তু মাঝে মাঝে ইহাতে 
প্রকৃত কাবত্বের পাঁরচয় পাওয়া যায়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ একটি প্রাচীন 
চযাপদ ও বর্তমান বাংলা ভাষায় তাহার যথাসম্ভব রুপান্তর দেখান হই- 
তেছে। ইহা হইতে প্রাচীন চর্যাপদের ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে ধারণা অনেক 
স্পম্ট হইবে। 


চর্যাপদ ১৪ 


১। গঙ্গা জউনা মাঝে" রে বহই নাঈ। 3 
তাঁহ* চাঁড়লী মাতাঁঙ্গ পোইআ লালে পার করেই। 

২! বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোদ্বা বাটত ভইল উদ্ারা। 
সদর পাঅ-পসাএ' জাইব পন জিমউরা॥ 

৩। পাণ্ট কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্জে পাঁঠত কাছা বান্ধা । 
গঅন উখোলে' সণ্টহ; পাণী ন পইসই সান্ধি ৷ 

8! চান্দ সুজ দুই চাকা সিঠি সংহার পদালন্দা। 
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহ তু ছন্দা। 

6 কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সচ্ছবলে পার করেই। 
জো রথে চাঁড়লা বাহবা ণ জান কুলে' কুল বুলই ॥ 


বর্তমান বাংলায় রপাস্তর £ 


১। গঙ্গা যমুনা মধ্যে রে বহে নৌকা। 
তাহাতে চাঁ়য়া চণ্ডাল ডোবা লোককে অবলীলারুমে পার করে! 
২! বাহ্‌ ডোমনী! বাহ লো ডোমনী ! পথে হইল বেলা 


গগন-উখালতে দ্বোর) ছে'চ পানি, না পাঁসবে সান্ধতে (ছিদ্রে 
জল প্রবেশ কাঁরবে না) ॥ 


চযনপদ ব্যতীত যে ওঁ হা প্রাচীন বাংলায় রচিত অন্যান্য শ্রেণীর সাঁহত্য 
ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এীবষয়ে দিন কিছু 
প্রমাণও আছে।  চালঃক্যরাজ তৃতীয় সোমে*বরের রাজত্বকালে, (১১২৭- 
১১৩৮ অব্দ) রচিত “মানসোল্লাস' গ্রন্থের “গীত-বিনোদ’ অধ্যায়ে 'বাভন্ন 


১৮০ বাংলা দেশের হীতহাস 


দেশীয় ভাবায় রচিত গাঁতের দৃষ্টান্ত আছে। ইহার মধ্যে বিষ্ণুর অবতার 
ও গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক কয়েকটি বাংলা গীতের অংশ 
আছে। গীতগোবন্দের রচনাভঙ্গী যে প্রাচীন বাংলা ও অপভ্রংশে রচিত 
গীঁতিকবিতার অনুরূপ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি জনাপ্রয় সংস্কৃত মহাকাব্য অবলম্বনে বাংলা ভাষায় যে একাট 
লৌকক সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল. ইহাও খুবই ম্ভব। কিন্তু এরুপ 
রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।। মোটের উপর একথা বলা যাইতে 
পারে, বৌদ্ধ সহাঁজয়া মতের চর্যাপদগুলি ছাড়া প্রাচীন বাংলা ভাষায় 
রচিত এমন আর িছুই পাওয়া যায় নাই, যাহা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে 
কার বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে যে 
বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব পাঁরপষ্ট ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সম্ভবত 
পররাতন বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের প্রভাবই সেই সাহত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। 
পণ্ডিত ও প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃঙ্ঠপোষকগণ সংস্কৃতকেই একমাত্র 
সাধনুভাষা ও সাহিত্যের বাহন মনে কারতেন। কল্তু, নূতন ও অর্বাচীন 
ধর্মমত জনসাধারণের প্রচলিত করার জন্য, ইহার আচার্যগণ জনসাধারণের 
ভাষায়ই ইহাকে প্রচার কারতে যত্ববান 'ছিলেন। ইহাই বাংলা ভাবা ও 


সাহিত্যের সৃষ্টি ও পারপমাষ্টর প্রধান কারণ বলয়া গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। 


৬। বাংলা লিপি 


অনেকের বিশ্বাস, প্রাচীন কালেও সংস্কৃত ভাষা নাগর অক্ষরেই লিখিত 
হইত, এবং বাংলা ভাষার ন্যায় বাংলায় প্রচলিত অক্ষরগীলও অপেক্ষাকৃত 
আধ্াঁনক। কিন্তু এই দুইটি মতই ভ্রান্ত সর্বরই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় 
ভাষা সবই এক রকম অক্ষরে লিখিত হইত, দেশ ও কাল অনুসারে তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। কেবলমাত্র সংস্কৃত লেখার জন্য কোন পৃথক অক্ষর 
ব্যবহৃত হইত না। 


“ মৌর্য সম্রাট অশোক গ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যে ব্ৰাহ্মী লিপিতে 
তাঁহার অধিকাংশ শাসনমালা উৎকীর্ণ করান, তাহা হইতেই কলমে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে বাভিন্ন বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। সম্রাট অশোকের সময়ে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত প্রদেশ ব্যতীত আর সর্বত্রই এই এক প্রকার 
লাঁপরই প্রচলন ছিল। কালকুমে ও স্থানীয় লোকের “বাভিন্ন রুচি অন্যায় 
বান প্রদেশে ইহার কিছু কিছ পাঁরবর্তন আরম্ভ হয়। এই প্রকার 
পাঁরবর্তন সত্তেও গ্প্তযগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রর্গালত 
‘বাভিন্ন বর্ণমালার মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী ছিল না। এক দেশের লোক 
অন্য দেশের বর্ণমালা পাঁড়তে পারিত। 

.. প্তষগেই প্রথম প্রাদোশক বর্ণমালার মধ্যে স্বাতন্ত্য ও ' প্রভেদ 


ভাষা ও সাহত্য ১৮১৯ 


বাড়িয়া উঠে। ষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পূর্বভারতের ও পাঁশ্চমভারতের 
বার দ ইট স্ৰতন্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে। পশ্চিমভারতের সিদ্ধমাতুকা- 
বর্ণমালা ক্রমশঃ রূপান্তারত হইতে হইতে নাগরীতে পাঁরণত হয়। আর 
পূর্বভারতের বর্ণমালা হইতে অবশেষে বাংলা বর্ণমালার উপাত্ত হয়। 
সমাচারদেবের কোটালপাড়া তাগ্রশাসনে পূর্বভারতে প্রচালত এই 
শবাশিষ্ট পদ্ধাতর বর্ণমালার নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তম হইতে নবম 


পূর্বভারতীয় বর্ণমালায় বাংলা বর্ণমালার পূর্বাভাস পাওয়া বায়। প্রথম 


ক অনেকটা বাংলা অক্ষরের আকার ধারণ কারয়াছে। জ একেবারে ম্প 
বাংলা জয়ের অনুরূপ ৷ দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিজয়সেনের দেওপাড়া 
প্রশাস্ততে 'যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে. তাহার মধ্যে ইখাঁট পারাপার 
অথবা প্রায় বাংলা অক্ষরের মত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষর প্রায় সম্পূর্ণ আধদীনক বাংলা ক্ষার 
পাঁরণত হইয়াছে। ইহার পর তিন চারিশত বৎসর পর্যন্ত 


বাহ শী ভাষা প্রভাত লিখিত হইত। দংস্কৃত ভাষা বা 
নাগর অক্ষরের ব্যবহার ত আধ্বানক কালেই হইয়াছে প্রাচীন বাংলার 
নাগর অর লিখিত সমর তায়শাসন ও পথ ভালে 
সংকর লোনা হইরাছে। আর নাগর অক্ষর বাংলা আকা প্রান 
বাংলা অন পতান্দতে বাংলা দেশে বাবহত অক্ষরের সাহত বান 


"NOME EY 
১ [ইং দরের সাহায্যে ইহা সহজে বোধগম্য হইবে । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
ধর্ম 
ক. এর্মস্মতি 
১।. আর্বধর্মের প্রতিষ্ঠা 


_ আয্গণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে তাঁহাদের ধর্মমত ও সামাজিক রীতি- 
নীতি ক্রমে ক্রমে বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ কারয়াছল।  শ্রীজ্টপূর্ব চতুর্থ 
শতাব্দের শেষ ভাগে যখন আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ কারিয় , 
তখন গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে পণ্নদের পূর্বসীমা পর্যন্ত ভূভাগ এক অখণ্ড 
বিরাট রাজ্যের অধীন ছিল। সুতরাং এই সময়ে যে বাংলায় আর্যপ্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বোঁধায়ন- 
ধমসত্র প্রভাত গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, তখনও বাংলা দেশে আর্য 
সভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। সূতরাং শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও ৪থ শতাব্দীর মধ্যে 
আর্য সভ্যতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল, এরুপ অনুমান করা 
যাইতে পারে। 

ইহার পর্বে যাহারা বাংলায় বাস করিতেন. তাঁহাদের ধর্মমত িরুপ 
ছিল, তাহা জানবার উপায় নাই। কারণ এীতহাঁসিক যুগে তাঁহারা সকলেই 
বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহগণ্য প্রভৃতি আর্ধগণের ধর্ম গ্রহণ কারয়াছলেন। তবে 
ইহা খুব সম্ভব যে. তাঁহাদের প্রাচীন ধর্মমত, সংস্কার, পৃজাপদ্ধাতি প্রভৃতি 
র-পান্তারত হইয়া আর্ধধর্মের সাঁহত 'মাশয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়, সম্ভবত প্রাচীন 
অধিবাসিগণের ধর্ম ও সংস্কারের প্রভাব তাহার অন্যতম কারণ। বর্তমান 
কালে বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য দেশে প্রচলিত ধর্ম অনজ্ঠানের মধ্যে 
অনেক প্রভেদ দেখা যায়। অসম্ভব নহে যে, ইহা অন্তত কতকাংশে বাংলার 
প্রাচীন আঁধবাসিগণের আচার-অন্ষ্ঠানের প্রভাবের ফল। কিন্তু ইহা সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করিলেও প্রাচীন বাঙালীর ধর্মমত সম্বন্ধে কোন সষ্পন্ট 
ধারণা করা যায় না। সুতরাং বাংলায় আর্যধর্মের প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে ধর্ম 
প্রচলিত ছিল. তাহার কোন বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে । আর্য সভ্যতার 
প্রভাবে খুব প্রাচীন কালেই বাংলায় বোঁদ্ধ, জৈন ও ব্াহ্গণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল। কিন্তু গগুযুগের অর্থ এ্রীষ্টায় চতুর্থ কি পণ্চম 


শতাব্দীর পূর্বে বাংলার এই সব ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ জানবার 
উপায় নাই। 


ধৰ্মমত ১৮৩ 
২। বৈদিক ধর্ম : Y 


গুপ্ত যাতে তাম্রশাসনগণল হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক 
যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া বাংলায় বহুল পারমাণে অনুষ্ঠিত হইত। এই তাম্র 
শাসনগযীলতে আঁগিহোৱ ও পণ্চ মহাযজ্ঞ প্ৰভৃতি অনুষ্ঠান এবং মন্দির 
নির্মণ ও দেবদেবীর পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাহ্মণাদিগকে ভূঁমিদানের 
উল্লেখ আছে। ভূমিদানের জন্য ব্রাহ্মণের পারচয় প্রসষ্গে উ্ল্লাখত হইয়াছে 
্রান্নণ প্রাতষ্ঠা ঝরা বিশেষ পণ্যের কার্য বালয়া বিবোচত হইত। একখান 


পাণ্ডা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কামরূপরাজ ভাক্করবমরি 
নিঘানপরে প্রাপ্ত তামশাসনে গীহট অল ্রী্টয ফ্ঠ শতাব্দীতে ভমিদান' 
প্বক ২০৫ জন বর্ণের প্রাতষ্ঠার কথা িখিত আছে। এই ৱরাহ্মণণ 
বিভক্ন বৈদিক শাখা ও গোত্রের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। রাতবং 
রাগ পর সময়েও কুমিল্লা অঞ্চলে বহন বরাহ্মণকে ভামদান করা হইয়াছিল। 
পালরাজগণের তাম্রশাসনেও বেদ. বেদাঙ্গ, মীমাংসা প্রভীতিতে ব্যৎপন্ন 
এবং বৈদিক যজ্ঞাদি অন্যষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশের বহু উল্লেখ পাওয়া 
যায়। বর্ম ও সেন রাজগণের পঞ্ঠেপোষকতায় বৈদিক ধম, বাংলায় আর 
দার লাভ করে। ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে বেদাঁবদ্‌ সাবর্ণ গোতীয ব্রাহ্মণ 
অধ্যাষত শত গ্রামের উল্লেখ আছে। বর্মরাজগণ বৈদিক ধর্মের রক্ষক 


যজ্ঞে ত লিপির এই সমদেয় উদ্তি হইতে প্রমাণিত হয়, গন্তব্য হইতে 
হিন্দ যুগের শেষ পর্যন্ত বাং য় বৈদিক যাগযজ্ঞের অন্ষ্ঠান হইত। সেন 
যুগে রচিত কয়েকখানি গ্রন্থও এই অনুমানের সমর্থন করে। 


৯১৮৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


কর সমদায ব্যতাত প্রায় সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বংশসম্ভুত। পূর্বে যাহা 
বলা হইয়াছে. তাহা এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং বাংলায় যে গণপ্ত- 
বগের পর্বতাঁ কোনও কালে বৈদিক অনুষ্ঠানে আভন্ ব্রাহ্মণের একেবারে 
অভাব ছল, এরুপ মনে করিবার কারণ নাই। তবে হয়ত ভারতবর্ষের অন্য 
কোন কোন প্রদেশের তুলনায় বাংলায় বৈদিক চর্চা খুবই কম হইত। পাল- 


গে বহ, শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের কথা স্মরণ কারলে ইহাই 


খুব সম্ভব রলিয়া মনে হয়। 


কলাগাস্ত মতে যে. রাঢ়ীয় ও বারেন্দরব্রা্মণগণ বৈদিক অনজ্ঠানের- জন্য 
এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, পন্ডিতপ্রবর হলায়ুধ; স্পষ্টত তাঁহাদের 


জ্ঞানের খুব প্রসার ছিল না, এবং কোন কোন শ্রেণীর. ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে 
বথেণ্ট শৈথিল্য ছিল। কিন্তু তাঁহার সময়েও যে বাংলায় বেদের পঠন-পাঠন 
ও বৈদিক অন্যন্ঠান-বিশেষ ভাবেই প্রচালত ছিল; তাঁহার নিজের জীবনী 
এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 


৩। পৌরাণিক ধর্ম 


ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় গ্রপ্তযুগে বাংলায় পোঁরাণিক ধর্মের 
যথেষ্ট প্রসার ছিল। “বাংলার যে সমহ্দয় তাম্্শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, 


দেবরাজ ইন্দু অথবা পরল্দর, এবং দৈত্যরাজ বাঁলর হস্তে তাঁহার পরাজয় ; 
বিষ্ণু (হরি; ঘণরার), লক্ষরী এবং তাঁহাদের বাহন গরুড় + বিষ্ণুর: নাভিকমল 
হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি; সত্যয্রগে বল এবং দ্বাপরে কর্ণের দানশীলতা ; 
সত্য কতৃকি সম্চুদ্রপান ; পরশ্নরাম কর্তৃক ক্ষতরিয়কুল সংহার'; রামচন্দ্র 
বারত্ব ; পৃথু সগর, নল, ধনঞ্জয়. যযাঁত ও অন্বরীষ প্রভাতির কাহিনী 
এই সময় তাগ্রশাসনে পুনঃ নঃ উল্লিখিত হইয়াছে। 


ও কণীর্ত বৰ্ণিত হইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম যেখা সদাশিব, 
অধনারাশ্বর. ধূ্জটি ও মহেস্বর), তাঁহার শান্তির শর্বাণী উমা অথবা 


০ lf 


ধম মত ১৮৫ 


বাংলায় ইহাদের পুজো বিশেষভাবে প্রচালত ছিল এবং উপাসকগণ বহর 
সংখ্যক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভন্ত ছিলেন। 


৪। বৈষ্ণবধৰ্ম 


বাঁকুড়া নগরণীর ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিম অবস্থিত সংস্টানয়া নামক 
পর্বতের গুহায় উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার একখানি 'লাঁপতে বাংলায় সর্ব 
প্রথমে বিষ্ণপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গৃহাগান্রে একটি চক্র খোঁদত 
আছে। সূতরাং অনুমিত হয় যে, ইহা একাট বিষ্ণুর মন্দির ছিল। রাজা 
নদ্র্ণ চতুর্থ শতাব্দীতে রাজত্ব কাঁরতেন এবং চক্রস্বামী অর্থাৎ বিক্ণুর 
উ্ত ছিলেন। পণ্চম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে, এবং এমন কি সুদুর হিমালয়- 
ত হইয়াছিল।' সম্ভবত এ সময়ই বিুমর্ত। সপ্তম শতাব্দীতে 
উৎকীর্ণ দলাপতে বাংলার পরুব্রান্তে {হংস্ৰপশুসমাকুল গভীর অরণ্য 
প্রদেশেও ভগবান অনন্তনারায়ণের মন্দির ও পুজার উল্লেখ আছে। স্তর 
ইহার বহু পরেই যে বৈফবধর্ম বাংলার সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 
বাংলার বৈফবধর্মে কৃষ্ণলালার বিশেষ প্রাধান্য হল! পাহাড়পররের 
ন র বাল্যলীলার অনেক কাহিনী আছে। সদ্যপ্রসত 
ই গমন, গোপগোপীগণের সাহত ক্রীড়া, 
র ও মুষ্টিকের সাঁহত যুদ্ধ 
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আদত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গীতগোবিন্দে যে বিষ্ণুর দশ অবতারের 
বর্ণনা আছে, কালে তাহাই সমগ্র ভারতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার পূর্বে 
অবতার সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভাগবত প্রাণে 
অবতারের যে তিনট তালিকা আছে. তাহাতেই অবতারের সংখ্যা যথাক্রমে 
২২, ২৩, ও ১৬। হরিবংশে দশ অবতারের উল্লেখ থাঁকলে তাহার সাঁহত 
জয়দেবের কাঁথত ও বর্তমানে প্রচলিত দশ অবতারের অনেক প্রভেদ। 
মহাভারত ও বায়নুপুরাণে এই দশ অবতারের তালিকা আছে, 'কন্তু তাহার 
পাশেই বিভিন্ন তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। জয়দেববার্ণত যে অবতারবাদ 
ক্রমে ভারতের সর্বত্র প্রামাঁণক বাঁলয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভারতে 
বাংলার বৈফ্ব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান দান বািয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
জরদেববার্ণত রাধাকৃফলীলাও সম্ভবত বাংলায়ই প্রথমে প্রচালত হয় এবং 
পরে সমগ্র ভারতে প্রাসাদ্ধ লাভ করে। 


৫। - শৈবধর্স 


র ন্যায় শৈবধর্মও গুপ্তযগে প্রচলিত ছিল। পণ্চম শতাব্দের 
াঁপিতে হিমালয় 'গারশিখরে পুরোন্ড শ্বৈতবরাহস্বামী ও কোকামুখ- 
্ামীর মান্দিরপার্বে শিবালিষ্ প্রাতষ্ঠার উত্লৌধ পাওয়া যায়। ষ্ঠ 
শতাব্দীতে মহারাজ বৈনাগ্যপ্ত ও সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক 
₹ উসকরবমণী শৈবধমেরি পড্ঠেপোষক ছিলেন। পাহাড়প:রের মন্দির গানে 
শিবের কয়েকটি মর্তি উত্কণর্ণ দোখতে পাওয়া যায়। 

আধবির্তে পাশুপাত মতাবলম্বীরাই সর্বপ্রাচীন শৈব সম্প্রদায় সম্রাট 
নারারণপালের একখানি তাগ্শাসন হইতে জানা যায় যে, ‘তান নিজে 
একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা কারিয়া' তথাকার পাশপতাচার্য পাঁরিবদের ব্যব- 


মত যে হিন্দু শেষ হইবার পাবে বাংলায় প্রসার লাভ কারিয়াছিল, 
ইহাই সম্ভব বালি়া মনে হয়। পাহাড়পুরের মান্দরগাত্রে একটি মন্য্য- 


বমত ১৮৭: 


নিজের গ্রাবাদেশ কাটিতে উদ্যত, এইরূপ একটি দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা দেবীর নিকট শান্ত ভন্তের শিরশ্ছেদের 
দৃশ্য। সুতরাং ইহা সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে শান্ত-সম্পরদায়ের আঁস্তত্বে 
প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


৬ অন্যান্য পৌরাণিক ধর্মসম্প্রদায় 


বিষ্ণু, শিব ও শান্তি ব্যতীত, অন্যান্য পৌরাণক দেবদেবীর পুজাও 
বাংলায় প্রচালত ছিল। কিন্তু এই সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
জানা যায় না। রাজতরঞ্গিণণীতে উত্ত হইয়াছে যে, পুলর্ধনে কাঁর্তকেরের 
এক মন্দির ছিল। কেশবসেন ও {বশ্বর্‌পসেন তাঁহাদের তাম্শাসনে 
পরমসৌর বালয়া উল্লাখত হ্ইয়াছেন। [তরাং সর্ধদেবতার উপাসক 
সৌর-সম্প্রদায় বাংলায় প্রাতপাত্ত লাভ কাঁরয়াছিল, এরূপ অনুমান করা 
যাইতে পারে। এই সূর্য বৈদিক সর্যদেবতা নহেন। সম্ভবত মগ ত্রামণগণ 


৭. জৈনধর্ম 
প্রাচীন জৈন ধমগ্রিন্থে লাখত আছে মে, বর্ধমান মহাবীর রাঢ প্রদেশে 


তৰ 
গসদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। 
এত অশোকের সময়ে না থাকলেও স্রীন্টপর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
দৃঢ়ভাবে 
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বষাঁয় এবং পনুন্ড্রবর্ধনীয়। এই 1তনাঁট যে বাংলার তিনাঁট সূপাঁরাঁচত নগরীর 
নাম হইতে উদ্ভূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কজ্পসূত্রোন্ত এই শাখাগযীল 
কাল্পনিক নহে; সত্যসত্যই ছিল, কারণ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ 
শিলালাপতে তাহাদের উল্লেখ আছে। সুতরাং উত্তরবঙ্গে পা্ড্রবর্ধন, 
কোটীবর্য ও দক্ষিণ বঙ্গে তোগ্লাপ্ত) যে খুব প্রাচীনকাল হইতেই জৈন- 

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত -একখানি_ তাশ্রশাসন. হইতে জানা যায় যে গ্রীন্টীয় 
চতুর্থ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বে এ স্থানে একাট জৈন বিহার ছিল। 
চীনদেশীয় পাঁরব্রাজক হিউয়েনথসাং িশিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে বাংলায় 
দিগম্বর জৈনের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। কিন্তু তাহার -পরই বাংলায় জৈন- 
ধর্মের প্রভাব হাস হয়। পাল ও. সেনরাজগণের তাম্রশাসনে এই সম্প্রদায়ের 
কোন উল্লেখ নাই। তবে ইহা যে একেবারে লুপ্ত হয় নাই, প্রাচীন জৈনমর্ত 
হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। 

৮। বৌদ্ধধর্ম র 

সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম বাংলায় প্রীতষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছল। 
ইহার পূর্বেও সম্ভবত এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হইয়াছিল, তবে এ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছ জানা যায় না। খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ 
একখান শিলালীপি হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। 

পণ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব বস্তার কারয়া- 
'ছিল। ফাহিয়ান 'লিখিয়াছেন যে, তখন তাগ্ীলাপ্ত নগরীতে ২২টি বৌদ্ধ 
বিহার ছিল। [তান তথায় দুই বৎসর থাকিয়া বৌদ্ধ গ্রল্থ শলাখয়াছিলেন 
এবং বৌদ্ধ মহৃর্তর ছাঁব আঁকয়াছলেন। তাঁহার বিস্তৃত বর্ণনায় তাণ্র- 
লাপ্তর {বিশাল বৌদ্ধসংঘের একাঁটি উজ্জবল "চত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

৫০৬-০৭ আব্দে উৎকীর্ণ একখান ?িলালাঁপ হইতে জানা যায় যে, 
কুমিল্লা অণ্টলে তখন বৌদ্ধ বিহার িল। - তাহার মধ্যে একটির নাম 
রাজবিহার ; সম্ভবত কোন রাজা কর্তৃক ইহা প্রাতাম্ঠত হইয়াছিল। সুতরাং 
পণ্চম শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্রই যে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রাতিপাত্ত ছিল, 
এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। 

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় যে বৌদ্ধধর্স বেশ প্রভাবশালী ছল, বহু 
চীনদেশীয় পারিব্রাজকের উত্তি হইতে তাহা জানা যায়। ইহাদের মধ্যে 
হিউয়েনথ্‌সাংয়ের বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তান বাংলার বাভন্ন 
অণুলে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লাখয়াছেন, তাহার 


“কজঙ্গল (োজমহলের ানকটবত্)_ প্রদেশে ছয়-সাতাঁট [হারে তিন 


£ বয়সত ১৮১৯, 


শতেরও আধক ভি বাস করেন। অন্যান্য ধম্মসমপ্দারের দশটি মানদর 
শর হই প্রদেশের উত্তর ভাগে গল্গাতারের নিকট বিশাল উচ্চ দেব 
আছে। চহা প্রচ্তর ও ইন্টক নির্সিত এবং ইহার ভাততিগাতে ক্ষেত 
আছে।, ই শিল্পকলার 'নদর্শন।-চতুর্দিকের দেয়ালে, বিভন্ন প্রকোত্ে 
বুদ্ধ, অন্যান্য দেবতা ও সাধপুরুষদের মর্ত উৎকীর্ণ। 

৭পনদ্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ) ২০টি বিহারে তন শতেরও আঁধক হাঁন্যান 
ও মহাষান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ক্ষ বাস করেন নানয সনাতন 
একশত দেবমান্দির আছে। উলঙ্গ নিশ্রন্থপন্থীদের (জৈন) সংখ্যা খুব 
বেশী । রাজধানীর [তন-চাঁর মাইল পশ্চিমে পো-চি-পো সংঘারাম। 
রী ধান দত, কক্ষ ও শিখরগণলও তেমান উচ্চ। ইহার 
সংখ্যা এ0০। সকলেই মহাযান মতাবলম্বী। পর্ব ভারতের ৭ 


লৈ এস প্রভাত বাব ধারের তন 


ছিল এৰ থা ও সম্মানের পাৱ হইয়াছিলেন। 
আগতে একজন বাঙাল বোশ্বজতে বিশেষ সাং হা 
না তাত তর রাবার আনম হা হা 


-১৯০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


জগাদ্বিখ্যাত নালদ্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষের পদ 
অলঙ্কৃত করিয়া বাঙালীর মুখ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। ইহার জীবন 
একবিংশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে। 

অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালরাজগণের অভ্যুদয়ে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছল। এই সময় হইতেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 
বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া আসিতোঁছল। দুই এক শত বংসরের 
মধ্যেই তাহার প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পাল- 
রাজগণের সুদীর্ঘ চারশত বংসরব্যাপী রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারে 
বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তুকর্ণ আক্রমণের ফলে যখন 
প্রথম মগধের ও পরে উত্তর বাংলার বৌদ্ধ বিহার ও মান্দরগ্লি ধ্বংস হয়, 
তখনই বৌদ্ধসংঘ ভারতের পুবপ্রান্তস্থিত এই সর্বশেষ আশ্রয়স্থান হইতে 
বিতাড়িত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য নেপাল ও তিব্বতে গমন করে। বৌদ্ধ- 
সংঘই ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র। কাজেই বৌঁদ্ধসংঘের সঙ্গে সঙ্গে 
বৌদ্বধর্মও ভারতবর্ষ হইতে বিল-প্ত হয়। 

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধধর্মের 
অনেক গদ্রুতর পারবর্তন ঘাঁটয়াছিল। এই চাঁরিশত বংসরে ইহা উত্তরে 
তিব্বত ও দাক্ষিণে যবদ্বীপ, সমান্রা, মালয় প্রীত অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব 
তার কারয়াছিল। বাংলার পালরাজগণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ রক্ষক 
হিসাবে সমগ্র বোঁদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন পাইয়াঁছলেন। ইহার 
ফলে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধধর্মের যে পারবর্তন ঘাঁটয়াছিল, তাহা উপ- 
রোন্ড দেশগন্ীলতেও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছল। বাংলা ও বিহারের প্রাঁসদ্ধ 
আচার্যগণ এই সব দেশে গিয়া এই নূতন ধর্মের [ভীতি দূঢ় কারিয়াছিলেন। 

পাল সম্রাটগণ বহন বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছলেন। ইহাদের মধ্যে 
ধর্মপাল-প্রাতিষ্ঠিত বিরুমশীল মহাবিহারই সমধিক প্রাসদ্ধ। ভাগণীরথীতীরে 
এক গিরিশীর্ষে এই মহাবিহারটি অবস্থিত ছিল। বর্তমান পাথরঘাটায় 
(ভাগলপনর জিলা) কেহ কেহ ইহার অবাস্থাত নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু 
এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। ধর্মপাল-প্রতিম্ঠত এই মহাঁবিহার 
এবং সোমপনর ও ওদল্তপন্ররী বিহারের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
সুতরাং এস্থলে ইহাদের বর্ণনা অনাবশ্যক। 

সোমপদর ব্যতীত বাংলায় আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। যে 
প্রণয়ন করেন, তাহা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ছিল। বরেন্দ্র দেবী- 
কোট ও জগদ্দল, চট্টগ্রামের পাঁণ্ডতাঁবহার, এবং বিক্রমপুর ও পাঁট্রকেরা 
(কুমিল্লার িকটবতণ) প্রভাতি বোঁদ্ধ বিহারে যে বৌদ্ধ আচার্যগণ ছিলেন, 
তাহাদের অনেকে 'তব্বতীয় সাহত্যে বিশেষ প্রাসদ্ধি লাভ কাঁরয়াছিলেন। 

পালযুগে বাংলায় অন্যান্য বৌদ্ধ রাজবংশেরও পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
দক্টান্তস্বরূপ বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ এবং হারকেলরাজ কাঁন্তিদেবের 


ধম মত ১৯১ 


করা যাইতে পারে। সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলার শৈব ও বৈষ্ণব 
ধর্ম এবং প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক ধমন্মিষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার পনর 
জ্জীবিত করিবার এক প্রবল চেষ্টা হয়। ইহাও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের পতনের 
একটি কারণ। কিন্তু তুকাঁ আক্রমণের ফলে বৌদ্ধ বহারগ্ীল ধ্বংস না 
হইলে বোধকাঁর বৌদ্ধধর্ম বাংলা হইতে একেবারে বিলযপ্ত হইত না। বর্তমানে 
একমাত্র চট্টগ্রাম জেলায় কয়েক সহস্র বৌদ্ধ ব্যতীত বাংলা ও বিহারে 
বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 


৯। সহজিয়া ধর্ম 


প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধ্মমতের অনেক পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছে। 
ভারতে বৌদ্ধধর্মের এই বিবর্তনের ইতিহাস এক্ষেত্রে আলোচনা করা সম্ভব 
নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, হিউয়েন্থূসাং সপ্তম শতাব্দীতে 


ও ভ্যান প্রভীতিতে পাঁরণত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ কাঁরয়াছে। 

ছোটখাট প্রভেদ থাকলেও এই নততন ধর্মমতগ্ীলর মধ্যে যথেষ্ট একা 
ছিল এবং মোটের উপর ইহাদিগকে সহজযান বা সহাঁজয়া ধর্ম বলা যাইতে 
পাত্র । এই ধর্মের আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত। মোট ৮৪ জন সিদ্ধা 
টো ছিলেন বলিয়া প্রাসিদ্ধি আছে। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধোই 


এই ধর্মে গুরুর খুব উচ্চ। “ধর্মের সুক্ষ্ম উপদেশ গরুর মন 
হইতে শানতে হইবে, পুস্তক পাঁড়য়া কিছ হইবে না; গর, বন্ধ 
রাবির লা দাহ 
কাঁরতে ব”_ইহাই এই ধর্মসম্প্রদায়ের মনল নীত। 

নতে হইবেন পোঁরাণিক পডজা-পদ্ধতি, জৈন এবং এমন ক বৌদ্ধ 


১৯২ বাংলা দেশের হীতহাস 


ধমসিম্প্রদায়ের প্রতি যেরূপ তীব্র শ্লেষ, কটাক্ষ ও ব্যঙ্গোন্তি এই গ্রল্থ- 
সমূহে স্থান পাইয়াছে, তাহা পাঁড়লে উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীষ্টীয় 
মিশনারী কর্তৃক হিন্দুধর্মের সমালোচনার কথা স্মরণ হয়। সরহের দোঁহা- 
কোষ হইতে দুই একাট দণষ্টান্ত দতেছি। “হোম কালে ম্যান্ত যত হোক 
না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পাড়া হয় এই মান্র।” ঈশবরপরায়ণেরা গায়ে ছাই 
মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জবালয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান 
কোণে বাঁসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিটামট করে, কানে 
খরসখ্দস্‌ করে ও লোককে ধাঁধা দেয়।” “ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বস্তার 
করিয়া লোক ঠকাইতেছে ; তাহারা তত্ব জানে না, মাঁলন বেশ ধারণ কাঁরয়া 
থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয় ; নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার 
কেশোৎপাটন করে। যাঁদ নগ্ন হইলে মহন্ত হয়, তাহা হইলে শ্‌গাল কুকুরের 
মুক্ত আগে হইবে” 

বৌদ্ধ শ্রমণদের সম্বন্ধে উক্তি এইরূপ ঃ 

“বড় বড় স্থাবর আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোট শিষ্য, 
সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয় খায়। যাহারা 
হাীনযান (তাহারা যাঁদ শীল রক্ষা করে) তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ 
হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে. তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, 
কারণ তাহারা কেহ কেহ সন্ত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভূত, 
সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়।” উপসংহারে বলা হইয়াছে সহজ 
পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শহীনতে হয়? 

জাতিভেদ সম্বন্ধে সরহ বলেন_-ব্রাঙ্গণ বহ্মার মুখ হইতে হইয়াঁছল ; 
যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও-যেরূপে হয়. ব্াহ্মণও 
সেইরুপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি কারিয়া? যাঁদ বল. সংস্কারে 
ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যাঁদ বল বেদ পাঁড়লে 


ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক । আর তারা পড়েও ত. ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের 
শব্দ আছে।” 


এইরুপে 'সিদ্ধাচার্যগণ সমুদয় প্রাচীন সংস্কার, ও ধর্মমতের তার 
সমালোচনা করিয়া যে স্বাধীন চিন্তা ও িচারব্াদ্ধির পাঁরচয় 'দয়াছেন, 
তাহা পাঁড়লে মনে হয়. মধ্যযুগে ও বর্তমান কালে যে সব প্রাচীন-পন্থা- 
বা খ্ৰীষ্টীয় ধর্ম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বালয়া গ্রহণ করা যায় না। যে 
সংস্কার-বিমুন্ত স্বাধীন চিত্ত ও চিন্তাশান্তর উপর এগাল প্রতিষ্ঠিত, 
তাহার মুল সহাঁজয়া-মতবাদ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় যে, এই সহজিয়া মতই আবার চরম গযরুবাদের উপর প্রাতাজ্ঠত। 
একাঁদকে সক্ষম স্বাধীন চিন্তা অপরদিকে নীর্বচারে গরুর প্রতি আস্থা 
এই পরস্পরবিরুদ্ধ মন্যব্য-প্রবৃত্তির উপর রুপে সহজিয়া ধর্মের 
ভিঁত্ত স্থাপিত হইয়াছল. তাহা ভাবলে 'বাস্মিত হইতে হয়। কিন্ত 


= ধর্মমত ১৯৩. 


পরব কালের বাংলার ধর্ম সমাজের ইতিহাসে এরুপ বিরুদ্ধ মনোবীত্তর 
একত্র সমাবেশ বিরল নহো। 


হইতে পারে, প্রীত, সাধকের জন্য তিনি তাহার ব্যবস্থা করেন: 
এই সাধন প্রণালী এক প্রকার যোগাবশেষ। শরারের মধ্যে যে ৩২টি 


মহাস্‌খ-লাভ হয়৷ সাধকের নিকট তখন বাহর্জগৎ ল:প্ত হয়, 
1কছুরই জ্ঞান থাকে না। সাধক, জগৎ, বৃদ্ধ সব একাকার হইয়া যায়:_এই 
অদ্বৈত -জ্ঞান ব্যতীত আর সকলেই শ.ন্যতা তা প্রাপ্ত হয়। 


চরম গররঃবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপন রহস্যে আবত কায় 
দহ ধর্ম কমেই আধ্যাত্মিক অধ্যপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
সহচর বিধিবিধান যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা ননিশ্চিহ হইয়া লোপ 
পাইল। অনুরূপ কারণে {হন্দুর তন্োন্ত' সাধনাও এই অবস্থায় পাঁরণত 


বা. ই. ১-১৩ 


১১৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হইয়াছিল ক্রমে সহজিয়া ধর্ম ও তীন্িক সাধনা একাকার হইয়া বাংলার 
ধর্মজগতে যে বীভৎসতার সৃষ্টি করিল, তাহার বিস্তৃত পাঁরচয় 
অনাবশ্যক। 


বাংলার শান্ত ধ্মও এই সহজিয়া মতের সাঁহত মিলিত হইয়া গেল। 
ফলে একদিকে নূতন নূতন শান্ত সম্প্রদায় ও অপরদিকে নাথপল্থী, সহজিয়া. 
অবধূত, বাউল প্রভৃতি. সৃষ্টি হইল। 


সম্প্রাত নেপালে এই প্রকার এক নূতন শান্ত সম্প্রদায়ের কতকগনল 
শাস্তগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্প্রদায় কৌল নামে আভাহত এবং 


বলা হইয়াছে। এই কৌল সম্প্রদায়ের লোকেরা কোল কুলপত্র অথবা কুলীন 
নামে আভহিত হইয়াছে এবং ইহাদের শাস্তের নাম কুলাগম অথবা কুলশাস্য ৷ 
কুণ্ডালনী। এই ধর্মের -আলোচনা-কারলে' সন্দেহমার থাকে না যে, ইহার 
প্রধান তত্বগযীল সহাঁজয়া_মতবাদ-হইতে গৃহীত। কিল্তু একাট বিষয়ে 
ইহার প্রভেদ-ছিল। ইহা জাতিভেদ আনিয়া চালত।-এই-জন্যই-ইহা ব্রাহ্মণ্য 


তাবাপন্ন হইয়া পরম সত্যকে কৃষ্ণ ও. তাঁহার; শক্তিকে রাধারূপে কল্পনা 
করে; কিন্তু নাড়া, চক্র প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ -সহাঁজয়া ধর্মের যোগসাধন- 
প্রণালী একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। চণ্ডাঁদাসের রজাকনা প্রেম প্রাচীন 
সহজিয়া ধর্মের পণকুলের অন্যতম রজকীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
বাউল সম্প্রদায় বৈষ্ণব প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া প্রাচীন  বোদ্ধ সহজিয়া 
ধর্মের সাহত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রক্ষা কাঁরতে পারিয়াছে। 


বাংলায় বৌদ্ধধর্মের যে রুপান্তর ঘটিয়াঁছল, তৎসম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত 
ত আলোচনা করা হইল, কারণ যতদুর জানা যায়, তাহাতে ইহাই ধর্স- 


গুগতে বাংলায় বিশিষ্ট দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে! অন্য যে 


ধর্মমত ১৯৬ 
ধর্মমতগ্ীল বাংলায় প্রচালত ছিল, তাহা মোটামুটিভাবে নিখিল ভারত- 
বয় ধর্মেরই অনুরূপ, তাহার মধ্যে বাংলার বৈশিষ্ট্য ছু থাকলেও 
তাহা নিরূপণ কারবার কোন উপায় নাই। কন্তু অষ্টম হইতে দ্বাদশ 
শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের যে রুপান্তর ঘাটিরাছিল, তাহার উপর বাঙালীর 


সমাজে যে বিপ্লব ঘাঁটয়াছল, বাংলার মধ্যবগে, এমন কি বর্তমান কালেও 
হার প্নষ্ট পরিচয় পাওয়া যা৷ বোদ্ধর্ম' বাংলা হইতে বিন হইয়াছে, 
একথা এক হিসাবোত্য। কিন্তু এত “বড় একটা” ধর্মমত যে" একেবারে 
এত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ধর্মঠাকুরের পজাই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেহ 


কাঁরয়াছ। উপসংহারে বাংলার ধর্মমত সম্বন্ধে কয়েকাট সাধারণ তথ্যের 
উদ্লোখ আবশ্যক। প্রাচীন বাংলায় বৈদিক. পৌরাঁ ৷ বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি 
উল্লেখ অন আপোক্কিক' প্রভাব ও প্রাতপাত কর ছিল, তাহা জিতে 
স্বতঃই ইচ্ছা হয়। পর্বে হিউয়েন্থ্সাংয়ের য়ে উড উদ্ধৃত হইয়াছে 


সহজিয়া ধর্মের বিবরণ হইতে এরূপ ধারণা করা অসঙ্গাত হইবে না 
নর নভেরা ইহার রে উর দছিল।। ভন সঙ, 


১৯৬ বাংলা-দেশের হীতহাস 


রজকাঁ, চণ্ডাল? প্রভৃতি কুলের নামে ইহার স্পষ্ট ইণ্গিত- পাওয়া যায় এবং 
চ্াপিদগাল পাঠ করিলেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। পরবতাঁ কালে 
সহজিয়া বোদ্ধমত হইতে যে সকল ধৰ্মসম্পদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও 


স্বীয় সম্প্রদায়ে জাতিভেদ-প্রথা দুর কারয়াছলেন। অসম্ভব নহে যে 
সহজিয়া মতের জনাপ্রয়তার ইহাও একটি কারণ। বাংলা দেশে মোট. জন- 
সংখ্যার তুলনায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দগণ সংখ্যায় এত কম কেন, এই সমস্যার 
কোন সন্তোষজনক মামাংসা হয় -নাই। বাংলায় হিন্দঃযুগের শেষে বৌদ্ধ- 


মতের প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমান করা' খুব অসঙ্গত নহে। 
শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্মমতের মধ্যে কোনটি প্রবল ছিল; তাহা বলা 
শন্ত। তবে হিন্দ:যুগের শেষ দুই-তিন শতাব্দীর প্রাপ্ত মৃতিগলির সংখ্যা- 
মরলক তুলনা-করিলে বৈষ্ণব ধর্মমতেরই প্রাধান্য সূচিত 'হয়। 
রাজগণের ধর্মমত অনেক সময় অন্তত কতক পরিমাণে জনসাধারণের 
ধমমিতকে প্রাতিফালত করে। সুতরাং বাংলার রাজগণের ধর্ম মত কিরূপ 
ছিল. তাহার আলোচনা অপ্রাসাগক নহে। পু্ব্বিতাঁ কয়েকাঁট অধ্যায়ে 


ছিলেন। বম -ও দেববংশ এবং ব্লীলসেনের পরবর্তী সেনবংশয় নাজিব 
| গদপ্তযদ্গের পরবতার্ বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজগণ, গোপচন্দ্র, 

দিত, সমাচারদেব রণ: ধর্মাবলম্বা ছিলেন ; কিন্তু তাহারা শৈব 
বৈষ্ণব প্রভাত সম্প্দায়ভুক্ত ছিলেন বক না, তাহা নি কারার উপায় নাই। 
এই প্রকার বিভিন্ন সম্প্রদায় বর্তমান থাকলেও, ভারতের অন্যান্য 
'বাদেশের ন্যায় বাংলাতেও যে ইহাদের মধ্যে কলহ ও [ইংসা-দ্বেষ ছিল লা? 
“বরং যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল, তাহার বহ; প্রমাণ আছে। রাজগণ ধর্ম বিষে উদ 
মত পোষণ করিতেন বৌদ্ধ পালরাজগণ যে ব্রাহ্মণ্য ধমশবষয়ে বিশেষ 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁহাদের শাসনালাপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। 


মার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাহার ব্রাহ্মণ মন বসির, 
হইয়া “অনেকবার ্রদ্ধা-সলিলাপ্লত হৃদয়ে, নতশিরে পাত্র (শান্তি) বার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন।” মদনপালের প্রধানা মাহষা চিন্রমাতকা মহাভারত- 


ধর্মমত ১১৭ 


রাজা শ্রীধরণরাতের মন্ত্রা জয়নাথ বৌদ্ধাবহার ও ব্রাহ্মণাদগকে ভূমি দান 
করেন। এই দক্টান্তসমূহ হইতে বুঝা যায় যে, সেকালে পরস্পরের ধর্ম 
মতের প্রাত যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কাঁন্তিদেবের তাগ্রশাসনে ইহার আরও 
ব্যাপক পাঁরচয় পাই! তাঁহার পিতা ধনদত্ত বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার 
মাতা ছিলেন শিবের উপাঁসকা। ধনদন্ত বৌদ্ধ হইলেও রামায়ণ, মহাভারত 
ও পরাণ প্রভাতিতে আঁভজ্ঞ ছিলেন, একথা তাঁহার পনের তান্রশাসনে স্পষ্ট 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

তৎকালে শৈব, বৈষ্ণব, সৌর প্রভীত পৌরাণিক 'বাঁভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেবল যে সদ্ভাব ছিল তাহা নহে, ইহাদের ব্যবধানরেখাও সুস্পষ্ট ও 
স্বানাদ্টি হইয়া উঠে নাই। বৈন্যদেবের তামশাসনে তাঁহাকে 'পরমমাহেশ্বর' 
ও পরম-বৈফব' এই দুই উপাধিতেই ভূষিত করা হইয়াছে। পরমমাহেশবর 
ভোল্মন-পালের তাম্রশাসনে ভগবান নারায়ণের প্রাতি ভান্ত ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করা-হইয়াছে। বিশবরূপসেন ও কেশবসেনের সদাশিব মনদ্রা-সংযক্ত তায় 


পাদ পি ও 
বৌদ্ধবিন্বেষের কাঁহনী হউয়েনথসাংও 


কোন যন্‌ 
(কোন করেন নাই। উপরোন্ত কারণে এবং প্রাচীন কালে বাংলার হীতহাসে 


১৯৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 

এইরূপ ধর্মদ্রেষের আর কোন নিদর্শন. না থাকায়; হিউয়েন: [থ্‌সাং-বাৰ্ণত 
"ককের অনন্যসাধারণ বোদ্ধবিদ্বেষের.কথা দত্য কি না, বা সত্য হইলেও 
কেবলমাত্র অননদার সংকীর্ণ ধর্মমতই ইহার কারণ. না, সে সম্বন্ধে 


হইলেও একমাত্র শশাত্কের কাহিনীনিভ'র. পৃবোন্ত দমষ্টান্তগ্‌ড়ল উপেক্ষা 
কার প্রাচীন বাংলায় ধ্মমতের উদারতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ চর পো 


যা ও হ্দ্ি--উভযেরই সংখ্যা অনেক বাতা কলে বো 
পরতি-নগরে এবং প্রায় প্রত গ্রামে, অনাত এই মন্দির ও. বিহারগ্াল 
আলা ধর্মজাবন নি়ন্মিত করিত। তখন নিষ্ঠাবান রে [ভক্ষণ ও 


বর্ণনা তাহাতে এই যুগের বাঙালীর ধর্মজপবনে- এক উজ্জল 
চিত ফুটিয়া 8 পিরবত কালে বোদ্ধ ও ব্রাহ্মণ, উভয় সম্প্রদায়েই 


ও অপকর্ষ, উভয়ই সমগ্র বাঙাল জাতির আনিস মতের তর 
একটি প্রধান কারণ বালয়া পরিগণিত হইবার লগা? 


সাজা ধরা পানর নবারিককতুত পচা) ও) 


বৈদ্য প্রভূত ৷ 

ইহা ছাড়া ছয় সহস্র ব্রাহ্মণকে 
মঠের জীবনযাত্রা ও সাধারণ ব্যবস্থার 
ব্যতীত ভারতের অন্য কোন অণ্চলে 
প্রমাণ পূর্বে পাওয়া যায় নাই। 


জাঁম দেওয়া হয়। এই তালিকা হইতে 
যে পরিচয় পাওয়া যায়, দাক্ষিণ ভারত 
প্রাচীনকালে সেরূপ মঠ ছিল_ইহার 


খ. দেবদেবীর মূর্তি-পরিচয় 


বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই বহয় দেবদেবীর মুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ইহাদের উল্লেখ বা বিস্তৃত বর্ণনা করা বর্তমান গ্রল্থে সম্ভবপর নহে। সুতরাং 
সংক্ষেপেই এ বিষয়াট আলোচনা কারব। 


১।. বিষ্ণুমূতি 


বিমার চার হস্তে শঙ্খ, চক, গদা ও পদ্ম থাকে। কোন কোন 
“লে চকু ও গদায় প্রতিকৃতির পরিবর্তে একট পররুষ ও নারীমর্ত দেখা 
বায়। ইহাদের নাম চকুপ:রুষ ও গদাদেবী। বিষ্ণুর "ভন্ন ভিন্ন হস্তে এই 
চারাটি ভূষণ পাঁরবর্তন করিয়া ২৪টি "বা প্রকারের ফুর্তি পাঁর- 
কল্পিত হইয়াছে। বাংলায় সচরাচর ্রিবিক্ম রূপের বিষ্ণুই দেখা যায়। 
ইহার নিচ্ন ও উধ্ববাম এবং উধর্ব ও নিম্নদক্ষিণ হস্তে যথারুমে শঙ্খ, 
চহ, গদা ও পদ্ম, এবং দুই পার্শ্বে শ্রী ও পঢ়ষ্টি, অর্থাৎ লক্ষণ ও সরস্বতীর 

জিলার হাঁ 


বারশাল জিলার অন্তর্গত লক্্ণকাঠি গ্রামে একটি প্রকাণ্ড বিষ্ণু- 
মুর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৬-৪%। উধের্ব উদ্ডীয়মান তরিনেৰ 


সতের প্রভাব স.চিত করে। কেহ কেহ এই মৃ্তিট গুপ্তযুগের বলিয়া মনে 


চৈতন্যপুরের (বর্ধমান) একটি বিষ্ণুম্্ত'র পারকল্পনায়ও বিশেষত্ব 
হস্ত ইহ ও চকের নাচে গদাদেবা ও চরপরেষে। দণ্ডারমান বসুর দু 
ইহাদের মাথায় আর দুই হস্তে শঙ্খ ও পল্ম। মনসা নখাকাতি ও 


রতি [সবই একট; অদ্ভুত রকমের। খনব সম্ভব ইহা বৈধানসাগমে 


হত 


দেবদেবীর মুর্তি পারচয় ২০১ 

সাগরদশীঘতে প্রাপ্ত অল্টধাতুনীর্সত বিক্ুমুর্তর বিশেষত্ব এই বে, 

তাহার তিনাঁট ভূষণ-_শঙ্খ, চক্র ও গদা-এক একাট পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মের 
উপর রাঁক্ষিত এবং প্রতি পদ্মের নালা বিষ্ণু হস্তে ধাঁরয়া আছেন। 

দিনাজপুর জিলার -সরোহর গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুম্র্ত সাতটি নাগ- 

ফণার নীচে দণ্ডায়মান। শ্রী ও পুষ্টির পাঁরবর্তে দুই পার্শ্বে দুইটি 

পুরদষমার্ত (সম্ভবত শঙ্খপন্রষ ও চক্রপরুষ)। মধ্যস্থত নাগফণার 


উপরিভাগে ক্ষুদ্র দ্বিভূজ ধ্যানী মন্ত এবং পাদপাঠের মধ্যভাগে বড়তুজ 


ব্রহ্মার দুই ভুজ ও এক মুখ বড় দেখা যায় না। [তরাং 
সম্ভবত মহাযান মতের প্রভাবের ফল। 


বিষ্ণুমর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, র 
তৃতীয় রাজ্যসম্বৎসরে উৎকী' খলাপসংঘয্ত মনুর্তাট তাহার একটি উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন (চিত্র নং ১৮)। শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী দণ্ডায়মান বিষ্ণুত 
উত্তম বসন-ভূষণে সঙ্জিত ; কিরাট. কুণ্ডল, অঙ্গ, বনমালা, মেখলা, বসন 
প্রভাতি বাচন কারুকার্য খাঁচিত £ উধের্ক মস্তকোপাব প্রভাবলী, তাহার 


গিয়াছে। মতস্যমর্তি চতুভূ্জি ; উধ্বদেশ ঢুষের র 
আত নংনহও)। বরাহনমনীতরও কেবল মুখটি বরাহের, অন্যান 
অংশ মানুষের মত। } 

রাজসাহদী একটি দণ্ডায়মান মুর্তর বিশ হস্তে গা, 


অঙ্কুশ, খড়া, মৃদ্গর, শুল, শর, চকু, খেটক, ধন, পাশ, শঙ্খ প্রভূত আয়ুধ। 


২০২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


দুই পার্শ্বে” স্থুলোদর দুইটি মার্ত। মূল মর্ত বনমালা ও অন্যান্য ভূষণে 
ভুষিত। ইহা সম্ভবত বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মৃতি। 

ব্ৰহ্মা ও বিষ্ণুর একাত্মক একটি মন্ত উত্তরবঞ্জে- পাওয়া গিয়াছে। 
চতুম্ূখ ব্রহ্মার তিনটি মুখই কেবল দেখা যায়. তাঁহার চার হস্তে-স্রক্‌ 
সরব, অক্ষমালা ও কমণ্ডলঃ। মূর্তির দুই পার্শ্বে লক্ষী, সরস্বতী. 
শঙ্খপনরঃয ও চক্রপদ্রুষ এবং গলে বনমালা, ইহা বিষুর_নিদর্শন। পাদ- 


পাঁঠের একপাশে ব্রহ্মার বাহন হংস ও অপর পার্শ্বে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের 
মৃতি। 


দ্রব্যাদি উত্ত মার্তর অনুরুপ। 
সাধারণত বিষ্ণুর মুর্তির বাহন ও পার্বচরীরুপে পরিকল্পিত হইলেও 
গরণড়, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পৃথক মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। রাজসাহ 
য় এইরূপ একটি গরুড়মনর্তি রক্ষিত আছে। ইহার অঞ্জালবদ্ধ 
হলেও ও ম্খশ্রীতে সেবকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
০ বগনড়ায় একাটি- চমৎকার. অজ্টধাতু-নার্মত. লক্ষনীমদর্ত পাওয়া গিয়াছে 
ন্রভঙ্গ-ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা দেবীর-তন হস্তে-ফল, অগ্কুশ ও ঝাঁপ (আর 
এক হস্ত ভগ্ন) ; দুই পাশ্বে চামর হস্তে পাশ্ব“চরী ; মস্তকোপারি প্রস্ফুটিত 
পন্মদলের দুই দিক হইতে দুইটি হস্তী শুম্ডধৃত কলসীর জল দিয়া 
দেবকে স্নান করাইতেছে। লক্ষ্মীর এই প্রকার গজমর্তিই সাধারণত দেখা 
যায়। কিন্তু দুই হস্তাবশিক্ট সাধারণ লক্ষরীমর্তিও পাওয়া গিয়াছে। 
সরস্বতী ম্যার্ত সাধারণত চারি হস্তাঁবশিষ্ট। দেবী দুই হস্তে বীণা 
বাজাইতেছেন, অপর দুই হস্তে অক্ষমালা-ও পুস্তক । দেবার দুই পার্শ্বে 
চামরধারণী, পাদপাঁঠে কোন কোন" স্থলে তাঁহার স্পারাচিত বাহন, হংস. 
কিন্তু কোন স্থলে আবার একটি মেষের মূর্তি দৌখতে পাওয়া যায়৷ 
ছাতিনা গ্রামে প্রাপ্ত সরস্বতীর মাত (চিত্র নং ২৩) ইহার চমৎকার দজ্টান্ত। 


২। শিবমূতি 


ক্ষোদত থাকে। ইহার নাম মখালিঙ্গ। মুখের সংখ্যা অনুসারে মুখলিঙ্গ 
একমন্খ বা চতুমুখ। একমুখ লিজ্গই বেশী পাওয়া বায়। ত্রিপুরা জিলার 


মা £ গ্রামে প্রস্তর নার্মত এবং মর্শদাবাদে অন্টধাতুর চতুমখে লিঙ্গ 
পাওয়া গিয়াছে। 


দেবদেবীর মন্ত পরিচয় ২০৩, 


শিবের মুর্তি নানারুপে কল্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর,. 
নটরাজ বা নত্যমার্তি সদাশিক, উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর ও কল্যাণসবন্দর 
__শিরের সৌম্যভাবদ্যোতক এবং অবোর-রুদ্র তাঁহার উগ্রভাবের পাঁরকল্পনা ৷ 
পাহাডপুরে শিবের তিনাঁট: চন্দ্রশেখর মার্ত ক্ষোদত আছে। ইহাদের 
[তন নে উধবলজ্গ :ও-জটামকুট এবং দই হস্তে শেল, অকল 
নভে পভ লাক্ষিত হয় একা তি সৰ্প’ শিবের দিদা 
আছে। বসন হইলেও শিবের গলায় হার, কর্নে কুণ্ডল- এবং বাহে 
কেয়র প্রভীত ভূষণ ও গলার যজ্ঞোপবীত আছে। 

পরবতর্প কালে শিবের মার্ততে আরও অনেক বৌঁচন্য ও উপাদানবাহ'্ল্য 
দেখা যায়। ত্রাজাদাহী জলার গণেশপধরে রপ্ত মৃতির্ধীচনরনং ২২ক) ইহার এক 
উৎকৃষ্ট দক্টান্ত। চতুৰ্ভুজ ম্যার্তর এক হস্তে পদ্ম. আর. 
উদ অল, অথবা না পর দই হস্ত) চির কাকা 
এক হাতে পাদপাঁঠের. কে্দুসথলে বিশ্বপন্মের উপর নানা বে 
সাঁজ্জত শিব ব্রিভঙ্গ_ ভাঁঙ্গমায় দণ্ডায়মান! মস্তকের চতু {বাচন 
প্রভাবলী, ইহার: দুই. পার্শ্বে মালাহদ্তে উত্ভীয়মান-গন্ধর্ব। _ মার্তর 
পরভাবল ইহার (চিত সিংহাসন ও নিলেন প্রা পার দন ক 
ও কিড্করী। কিড্করগণের হস্তে শল ও কপাল এবং িড্করীগণের হস্তে 


দ্বিতীয় মন্ত আর পাওয়া যায় নাই। 
বালান অটরাজ শিবের শীতল তামা শিয়া গহ 
সংখ্যা দশ অথবা বারো এবং {শব বৃষপৃজ্ঠে নত্যপরায়ণ। দাঁক্ষণ ভারতের 
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ছত্রের ন্যায় সর্প ধারয়া আছেন: বাকী হস্তগ্লতে শিবের 
সুপরিচিত আয়ুধাদি আছে। ঢাকা জিলাস্থিত শঙ্করবাঁধা গ্রামে প্রাপ্ত একটি 
মুর্তি (চিত্ৰ নং ২২গ) নটরাজ শিবের সুন্দর দক্টান্ত। ইহার দশ হস্তে 
মৎস্যপদ্রাণোন্ত আয়ুধাঁদ আছে। শিবের বাহন বৃষাঁটও ন্ত্যরত প্রভুর 
দিকে মুখ ফিরাইয়া দুই পা উধের তুলিয়া নৃত্য কারতেছে। ইহার দই 
পারের মকরবাহিনী গঙ্গা ও সিংহবাহিনী পার্বতী মার্তর উপরে ও উভয় 
পাব প্রধান প্রধান দেবদেবীর মর্তি। পাদপাঁঠে ক্ষুদ্র দ্র অসংখ্য নাগ- 
নাগনীগণের নৃত্যপরায়ণ মার্ত। শিল্পী পারিপাশ্বিকের সাহায্যে 
নট্রাজ শিবের সৌন্দর্য উজ্জবলরুপে ফুটাইয়া তুিয়াছেন। 


সদাশিব ম্যা্ত বাংলায় অনেক পাওয়া গিয়াছে। সেনরাজগণের তাম 
শাসনমদ্রায় যে এই মূর্তি উৎকীর্ণ তাহা পঢর্বেই বলা হইয়াছে। মহা- 
নি্বাণতন্ত, উত্তরকালিকাগম এবং গরুড়পরাণে সদাশিব মার্তর বর্ণনা 
আাচছে। শেষোন্ত দ:ইখ্যান গ্রন্থের বর্ণনার লাঁহত বাংলায় সদাঁশব মার্তর 
আঁধকতর সঙ্গাঁত দেখা যায়। এই বর্ণনা অন্সারে বদ্ধপদ্মাসনাস্থত 
সদাশব মতি পাঁচটি মুখ ও দশটি হস্ত থাকিবে দক্ষিণ দুই হস্ত 
অভয় ও বরদা মন্রাযু্ত এবং অবাঁপষ্ট তিন হস্তে শক্তি: তিশল ও খটনাঙ্গ; 


ছিলেন। 


শিবের আলিঙ্গন অথবা উমা-অহেম্বর মূর্তি বাংলায় সূপারচিত। 
শিবের বাম জান্যর উপর উপবিষ্টা উমা দাক্ষিণ হস্তে শিবের পিল 
বেষ্টন করিয় আছেন এবং বাম হস্তে একখানি দর্পণ ধারয়া আছেন। 

র দাক্ষণ হস্তে একাট পদ্ম, এবং বাম হস্তদ্বারা 1তাঁন দেবীকে 
আলিঙ্গন কারয়া আছেন। মনে হয় তান্রিক ধর্মমতের প্রভাবেই বিল 
এই ৭০৭ বহুল প্রচার হইয়াঁছল। কারণ, তন্নমতে সাধকগণকে শিবের 
জোড়ে উপবিষ্ট দেবামা ধ্যান করিতে হয় ও এই প্রকার মন্ত" সম্মখে 
রাখলে এই ধ্যানযোগের সুবিধা হয়। 


"পপ সী 


দেবদেবীর মুর্তি পরিচয় ২০৫ 
“বৈবাহিক অথবা কল্যাণ-সুন্দর মি শিরের ঠিক্‌ সনমুখেই গোর 
দাঁড়াইয়া আছেন। শেষোন্ড দুই প্রকার ম্চর্ততে শির ও উমার মন্ত একত্র 
হইলেও পৃথক।. কিন্তু অর্ধনারাশ্ৰর ম্যার্ততে উভয়ে এক দেহে পারত 
হইয়াছেন। এই ম্ার্তর দাক্ষিণ-অর্ধ শিবের ও-বাম-অর্ধ উমার! অর্ধ- 
নারাদ্বর ও কল্যাণক্ন্দর:ার্ত বাংলায় খুব বেশী পাওয়া: যায় নাই। 
এ পর্যন্ত শিবের যে সকল মার্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, তাহা 
সৌঁম্যভাবের দ্যোতক। [শিবের রর ম্ার্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে খুব 
প্রচালত থাকলেও বাংলায়: মাত্র অল্প কয়েকটি -পাওয়া -গিয়াছে। এই- 
গুলিতে শিবের দিগম্বর, নরমুন্ডমালা-ীবভূষিত: উলঙ্গ নরদেহের উপর 
দণ্ডায়মান মহার্ত এবং গণ্র-শকুনী-পারবেষ্টিত নরমুন্ডরচিত পাদপাঠ, 
প্রীত বাঁভৎস ভাবের পাঁরকল্পনা দেখা যায়! 
শিবের পাত্র গণেশের বহনসংখ্যক মার্ত বাংলায় পাওয়া শগয়াছে।' 
উপাঁবস্ট দণ্ডায়মান ও নৃত্যশীল_ গণেশের 
কল্পিত হইয়াছে। কার্তিকের পৃথক মর্ত খুবই কম। কিন্তু উত্তরবশ্ে 
ময়্‌ররাহন কার্তিকের একটি সুন্দর মার্ত পাওয়া গিয়াছে (চিত্র নং ২১ক))' 


৩। শক্তিমৃতি 


বহুসংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর দেবামহর্তে বাংলায় পাওয়া গিয়াছে ইহার 
কোন কে’নটিতে বৈফব প্রভাব দৌঁখিতে পাওয়া যায় কনতু অধিকাংশই শান 
গণের আরাধ্যা দেবী 

্রিপুরা জিলার দেউলবাড়ী নামক স্থানে প্রাপ্ত অষ্টধাতু-নাৰ্মত 
দেবামতর পাদপণঠে খঞ্াবংশাঁয়া রানা প্রভাবতীর লিপি উৎকাণ, আছে। 
দের, ইহা সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত এবং এই শ্রেণীর মীর সব 
প্রাচীন নিদর্শন । দেবী অন্টভুজা ও 'সংহবাহিনী_-তাঁহার হস্তে শখ 


নব প্রভৃতির ম্যার্ত দেখিতে পাওয়া বায়। 
তা মাও অনেক দোঁখতে পাওয়া যায় ইহাদের কোনটি 
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চতুভূর্জা, কোনটি বড়ুভূজা। বংশভূজা একটি মুর্তিও পাওয়া গিয়াছে 
মু্তীট সম্ভবত মহালক্ষযীর। বিক্রমপুরের কাগজিপাড়ায় পাষাণ লিঙ্গের 
উধর্বভাগ হইতে আবিভূ্তি একটি দেবীমর্ত আবচ্কৃত হইয়াছে, ইহার 
চারটি হস্ত। দুইটি হস্ত ধ্যানমাদ্রাযন্ত ও বক্ষদেশের িম্নভাগে সংন্যদ্ত। 
তৃতীয় হস্তে অক্ষমালা ও চতুর্থ: হস্তে প:থি। দেবী সম্ভবত মহামায়া 
'অথবা ব্রিপুরভৈরবা। 

দেবার রাদ্রাভাবদ্যোতক অনেক মূর্তি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 
মহিবমদির্নীই সমধিক প্রসিষ্ধ। : বতমানে শরৎকালে বাংলায় কে পুগরঁর 
পুজা হয়, তাহা এই মহিব্মরদনীর মূর্তি হইতে উদ্ভূত। এই মুর্তি 
কেবল ভারতের সর্বত্র নহে; সুদুর যবদ্বীপেও সুপাঁরাচত ছিল। মাকন্ডেয় 
পুরাণের চণ্ডী অধ্যায়ে এই দেবীর সবিশেষ বিবরণ আছে। অষ্ট অথবা 
দশভডজা সিংহবাহিনী দেবা সদ্যানহত মাঁহযের দেহ হইতে নিক্কান্ত অসুরের 
অঙ্কুশ, নাগপাশ প্রভাত আয়ুধ ৷ দিনাজপুর দজিলার পোরশা গ্রামে নবদহগ্গার 
মীর্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে একটি বড় এবং চতুষ্পার্ে ক্ষদ্্ 
আটাঁট মাহবসা্দনীর মহার্ত। বড় মর্তাটর অষ্টাদশ এবং ক্ষুদ্র মুর্তি 
'গ্নীলর যোড়শ ভুজ। ভবিষ্যপরাণে এই দেবীর বর্ণনা আছে। দিনাজপুরের 
বেংনা গ্রামে ৩২টি হস্তাবশিষ্ট অসুরের সাঁহত যুদ্ধরতা একটি দেবীর 
মার্তও পাওয়া গিয়াছে। কোন গ্রন্থেই ইহার বর্ণনা নাই এবং এরুপ অন্য 
কোন ম্চার্তও এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত শিকারপ্‌র 
গ্রামে পজিতা উগ্রতারা দেবীম্যার্তর চারিহস্তে খড়া, তরবাঁর, নীলোংপল 
ও নরমনণ্ড। শবের উপর দণ্ডায়মানা দেবীমূতিরি উপারিভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
“শিব , কার্তিক ও গণেশের মন্ত উৎকীর্ণ। 

বাংলায় পাশাপাশি উৎকীর্ণ সপ্তমাতৃকার প্রস্তরখণ্ড অনেক পাওয়া 
'গিরাছে। এই মাতৃকাগণ দেবগণের শন্তির্পে কল্পিত। ইহাদের নাম ব্রহ্মাণী. 
মাহে*বরী, |কৌমারী, ইঠদ্রাণী, বৈফবী.. বারাহী ও চামুণ্ডা। চামুণ্ডা 
পৃথক-ও.বাভন্ন_রুপের মুর্তি অনেক পাওয়া যায়। ইহার কোন কোনাট 
বড়ভুজা, নানা আয়ুধারিণী_ ও নৃত্যপরায়ণা। বর্ধমান গলার. অট্হাস গ্রামে 
চামুণ্ডা দেবীর দত্তুরারুপের এক অদ্ভুত ম্যার্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহার 
অতি ক্ষীণ শীর্ণ দেহ, গোলাকৃতি চক্ষদ, বিকাশত দন্ত, পৈশাচিক হাস্য, 
কোটরগত জঠর ও উধর্জান: হইয়া বাঁদবার ভঙ্গী_-সকলই একটা অদ্ভূত 
ভৌতিক রহস্যের দ্যোতক। 

চাম:ণ্ডা ব্যতীত ব্ৰহ্মাণী, বারাহা ও ইন্দ্রাণী এই তিন মাতৃকারও পৃথক 
মদত" পাওয়া গ্িয়াছে। তবে তাহা সংখ্যায় অল্প । 

প্রধান প্রধান ধর্মমত: ব্যতীত এদেশে অনেক লোঁকিক ধর্মন্চিক্ঠান ও 
দেবদেবীর পুজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছল। পরবর্শ কালে এই 
সময় দেবদেবী শির তথবা-বিষুর পারবারভুত্ত বিয়া গণ্য হইলেও আদতে 


দেবদেরীর মুর্তি পরিচয় ২০৭ 


ইহারা লৌকিক দেবতামাত্র ছিলেন_এর্‌প অন[মানই সঙ্গত বালয়া মনে 
হয়। এইরূপ দেবীর যে ম্যার্তগ্ীল পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মনসা, 
হারীতী, ষষ্ঠী, শীতলা, প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। গঙ্গা ও 
কিন্তু তাঁহাদের পৃথক মযর্তিও পাওয়া গিয়াছে। 

বাংলা দেশে ও পঢর্বভারতের অন্যান্য প্রদেশে এক শ্রেণীর দেবামুর্ত 
বহৃসংখ্যার দেখিতে পাওয়া বার। দেবা একটি শিশুপ্ুত পাশ্বে লইয়া 
শ্যইয়া আছেন এবং একটি কিচ্করাঁ তাঁহার পদসেবা করিতেছে। দেশে 


ও পাদপাঠে সপ্তাশ্ব উৎকীর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। বগুড়া জিলার দেওড়া 
গ্রামে প্রাপ্ত রথারুড সূর্যম্যার্ততে সারাথ অরএণের দুই পার্শ্বে দণ্ডী ও 
পিল নামক দুই অন:চর ব্যতীত শরানিক্ষেপকারণী উষা ও প্রত নামে 


দুই দেবী আছেন। পরবতর্ণ 'কালের সূর্মৃর্তিতে সংজ্ঞা ও ছায়া নামে 
স্ঘের দুই রানী ও মহাশ্বেতা নামে আর এক পার্বচারণার সাত এবং 
মল মভির বঙ্ষোদেশে উপকীত ও পদদবরে জুতা দেখা যায়। সিন 


৪। অন্যান্য পৌরাণিক দেবমুততি 


বড়ভূজ সূ্মর্ত পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের সর্য-মনর্তির ন্যায় 
বাং দুই একটি ম্ততে জুতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজসাহী 


খটবাঙ্গা, উমর; প্রভৃতি দেখিয়া অন্যামত হয় যে, ইহা মাতণ্ডিভৈরবের 


কিন্তু সারদাতিলক তল্ল অন্নসারে মাতন্ড-তৈরবের চাঁরাটি মা! 
পুরাণ অনুসারে রেবন্ত সূর্যের পার। রেবন্তের কয়েকটি ম্‌ 
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সম্ভবত এট ম্‌গয়া যাত্রার দশ্য। বৃহৎসংহিতা ও অন্যান্য গ্রন্থে রেবস্তের 
এইরূপ বর্ণনা আছে।  ঘাটনগরের মুর্তিট মাকন্ডেয় পুরাণের কুকুর 
বর্ণনার অন্মরূপ। 

নবগ্রহের সাহতও সর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নবগ্রহের মুর্ত সাধারণত 
এক সঙ্গে পৃথক কোন প্রস্তরখণ্ডে অথবা অন্য কোন দেবমার্তর পাঁর- 
পাশ্বকরুপে উৎকীর্ণ দেখা যায়। চাঁব্বশ পরগণার অন্তর্গত কাঁকলদীঘি 
গ্রামে নবগ্রহের একটি সুন্দর মূর্তিপাওয়া িয়াছে। নয়টি গ্রহদেবতা তাঁহাদের 
'বাশস্ট লাঞ্চনহস্তে এক পধান্ডিতে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহাদের বাহন- 
গুলি যথাক্রমে পাদপাঠের নিম্নভাগে উৎকীর্ণ হইয়াছে। অগ্রভাগে গণেশের 
একটি মন্ত আছে। এই প্রকার নবগ্রহমুর্তির সাহায্যেই মনে হয় স্বস্ত্যয়ন 
অথবা গ্রহযোগ সম্পন্ন হইত! নবগ্রহের পৃথক পৃথক আর্ত বড় একটা 
পাওয়া যায় না। তবে পাহাড়পরের প্রধান প্রধান মান্দরের তলভাগে যে 
উৎকীর্ণ আছে। 

ইন্দ্র, আশ্ম, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দিকপালের মর্তও পাহাড়পনরে 
ও বাংলার অন্যান্য স্থানে পাওয়া গিয়াছে। 


৫। জৈনমৃতি 


সাধারণত বাংলার. যে সকল দেবমর্ত পাওয়া যায়, তাহা অষ্টম 
শতাব্দীর পরবর্তী । অনুমান করা যায়, এ সময় হইতে বাংলায় জৈনধর্মের 
প্রভাব ও প্রাতপান্ত খুবই কমিয়া যায়, এবং এই কারণেই জৈনমার্তি বাংলায় 
খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে। 

দিনাজপঢুর িলার অন্তর্গত স্রহর গ্রামে তীর্থভ্কর খষভনাথের একটি 
অপূর্ব ম্যার্ত পাওয়া গিয়াছে।- মান্দরাকারে গাঁঠত *শলাপটের ঠিক 
মধ্যস্থলে বদ্ধপদ্মাসনে জিন খাষভনাথ উপবিষ্ট, পাদপাঠের নিম্নে তাঁহার 
বিশেষ লাঞ্থন বৃষমর্ত। এই মূর্তির উধের্ব তিন সারতে ও দুই পার্শ্বে 
দুই শ্রেণীতে অন্যরুপ ক্র ক্ষনদ্র মান্দরে উপবিষ্ট অবশিষ্ট তেইশ জন 
অন.চর ও মস্তকের দুই পার্শ্বে মাল্যহস্তে দুইজন গন্ধব। সম্ভবত পাল- 
যুগের প্রথমভাগে নির্মিত এই সুন্দর ম্যার্তট সুক্ষ শিল্পজ্ঞানের 
পারচায়ক। মোঁদনীপদ্র জিলার বরভূমে খষভনাথের আর একাঁট মার্ত 
পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তির কেন্দরপ্থলে মূল মু্ত'র দুই পার্শ্বে চাঁব্বশ 
জন তীর্ঘওকরের মার্ত; সকলেই কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। 

বাকুড়ার অন্তর্গত দেউলাঁভরে জন পাশ্ব'নাথের একট মর্ত পাওয়া 

ছে। জিন যোগ্াসনে বাঁসয়া আছেন এবং তাঁহার মস্তকের উপর একটি 
সর্প সাতটি ফণা বস্তার করিয়া আছে। চব্বিশ পরগণার কাঁটাবোনয়ায় 


দেবদেবীর মুর্তি পরিচয় ২০৯ 


কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান একটি পাশ্বনাথের মুর্তির দুই পার্শ্বে 
অবশিষ্ট তেইশ জন তীর্থঙ্করের প্রাতকীতি উৎকীর্ণ হইয়াছে। 

বর্ধমান জিলার উজান গ্রামে প্রাপ্ত জন শান্তিনাথের একটি দণ্ডায়মান 
মুর্তর পাদপাঁঠে তাঁহার বিশেষ লাঞ্চন মগ এবং পশ্চাতে নবগ্রহের ম্যার্ত 
ক্ষোদত। 


৬। বৌদ্ধমূতি 


বাংলা দেশে যে সমুদয় বুদ্ধ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে 
রাজসাহণ জিলার অন্তর্গত বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত একটি মতই সর্বপ্রাচীন। 
ইহা গুপ্তযগে নার্ঘত সারনাথের বদ্ধ-মাতগ্ীলর অন্দরুপ। 

খুলনা জিলার অন্তর্গত শিববাটি গ্রামে শিবরূপে পাীজত একাঁট 
মার্ত পরবত্ণ কালের বৃদ্ধমার্তর একটি চমৎকার দষ্টান্ত। জটিল ও 
মুদ্রায় উপাঁবষ্ট। বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান কতকগণাল ঘটনা_জন্ম, 
প্রথম উপদেশ, মহাপাঁরানির্বাণ, নালাগাঁর-দমন, ব্ৰয়াস্রিংশ স্বর্গ হইতে 
অবতরণ, প্রভৃতি মূল মযার্তির প্রভাবলীতে ক্ষোদিত। এই ঘটনাগর্ীল 


মহাযান ও বজ্রযান সম্প্রদায় যে এদেশে পালযুগে বিশেষ প্রসার লাভ 
করিয়াছিল, এই দাই মতের অনুযায়ী বহুসংখ্যক দেবদেবীর মতই তাহার 
সাক্ষ্য দেয়। ইহাদের মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর (অথবা লোকে*বর) 
ও মঞ্জত্রী নামক দই বোধিসত্ব, এবং তারা_এই কয়েকাঁট প্রধান। জন্ভল. 
হেরুক ও হেবজু এই কয়টি মন্ত অপ্রধান। 

ধ্যানীবনদ্ধের মুর্তি খুব বেশ পাওয়া যায় নাই৷ ঢাকা জিলার সংখবাস- 
পরে প্রাপ্ত ধাতব মীর্তাট বীরাসনে উপবিষ্ট। এই মটর দাক্ষণ হস্তে 
ঘণ্টা। পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ লিপি হইতে অন্যামত 
হয় যে, মূর্তিটি দশম শতাব্দীতে নিমিতি। 

অবলোঁকিতে*্বরের খসপর্ণ, সুগাতি-সন্দর্শন, ষড়ক্ষরী প্রভাত বহু 
শ্রেণীর বহ:সংখযক রত পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা িলার মহাকালীতে একাদশ 
শতাব্দীতে “নির্মিত খসপণে একটি আঁতশয় সদর মতি পাওয়া পরাছেট 
অবলোিতেশ্বর যেন পরম করুণভাবে পৃথিবী অবলোকন কাঁরতেছেন। 
তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে তারা ও সদ র এবং বাম পার্শ্বে ভৃকুটি ও হয়গ্রীব 
পৃথক পৃথক পল্মের উপরে-আসান। উধে্ব প্রভাবলীতে ন্দরাভ্যন্তরে 
তথাগতের পাঁচাট ধ্যানমর্ত আছে। নিম্নে পাদপাঠে নানা রত্ন ও 
উপচার ক্ষোদিত সূচীমুখমুর্ত। রাজসাহী চিত্রশালায় ষড়ভুজ লোকেশ্বরের 
বে মার্ত আছে, তাহা সম্ভবত সংগাঁতসন্দৰ্শন লোকেশ্বর। ইহার এক- 
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হন্তে বরদ-মুদ্রা, অন্য পাঁচ হস্তে পথ পাশ, ব্রিদন্ডী (অথবা ত্রিশল), 
অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু। মালদহ জিলার বাণীপরে প্রাপ্ত বড়ক্ষরী 


অঞ্জালিবদ্ধ এবং অপর দই হস্তে অক্ষমালা ও পদ্ম। মচার্তর মস্তকে 
বমকুট, দই পার্শ্বে“ মণিধর ও বড়ক্ষরী মহাবিদ্যার কষ মাত৷ 


গিয়াছে। মতট অন্টধাতুশনিত কিন্তু সণ পটে আচ্ছাদিত। ইহার 
মস্তকের জটামধ্যে ধ্যানীবদ্ধ ও অক্ষোভ্যের মূর্ত দ্বিভঙ্গ ভঙ্গীতে 


বৌদ্ধ দেবতা জন্ভল পৌরাণিক দেবতা কুবেরের ন্যায় যক্ষগণের 
আধিপাতি ও ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত দেবতা। বাংলায় বহ জন্ভল মূর্ত পাড়া 
গিয়াছে স্বুলোদর এই মা'র দক্ষিণ হস্তে অক্ষহলা “বামহস্টে একটি 
নলের গলা টিপিয়া ইহার মুখ হইতে ধনরত্ব বাহির কারতেছেন। মূর্তির 

একট ধনপূর্ণ ঘট উপদুড় হইয়া আছে। 

হেরুকের ম্যার্ত' খুব কমই পাওয়া যায়। ত্রিপ্‌রা জিলার শযভপুর 


অক্ষোভ্যের মত গলদেশে নরমনণ্ডমালা ও বাম স্কন্ধে খটবাঙ্গ। 


সনদ্ধ, এক হস্তে ব্যাখ্যান-মদদ্রা, অপর হস্তে জ্ঞন-সাদ্রা ও 


ইচ্ছাকে পদ্ম বলয়া মনে হয়। ঢাকা জিলার ল্তর্গত ভবানীপদ্র 
একটি আট বা একটি দেবয়ার্ত পাওয়া গিয়াছে ইহার 
মে বয়স তির অ্ভকে অমিতাভ ও পাদপাঁঠে গণেশের মত 


কেহ মনে করেন যে, ইহা তৃটীতারার মাত ! 
বৌদ্ধদেবী 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
সমাজের কথা 


১। জাতিভেদ 


নে, বাগে মনদস্মতি, মহাভারত প্রভাত রচিত হয়, সেই যুগেই যে 
আযম" ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভাতি বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করে, 
তাহা পদুবেইি বলা হইয়াছে। ইহার পূর্বেকার বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ' 


জাতিভুন্ত হইয়াছিল। মন্দসংহিতায় উত্ত হইয়াছে, পুনন্দ্রক ও কিরাত 
এই দই ক্ষার জাতি, ব্রাহ্মণের সাহিত জবসরব না থাকায় রং করাত 
কিযাকমর্ণাদির অনষ্ঠোন না করায়, শুদ্ব লাভ কাঁরয়াছে কৈবর্তজাতি 
অনঃসধাহতায় সংকর জাতি বলিয়া বার্ণত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণ-পরাণে 
নি বািয়া আভাহত হইয়াছে। সম্ভবত এইরূপ আরও অনেক ভাত 
বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ‘তরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলা 
গা এয বদনা বামন আকা আর 
কারয়াছে। 


টায় পণ্ম ও ফন্ঠ শতাব্দীতে যে. এদেশে বহসংখ্যক র্ামণ বাল 


য় শা, কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ ছিল। 
ইহার কোন তাই! প্রন কালে বাংলার ই ছল 


০৮ ১৯০০ 


MALS ৮ যা ০৯ 


সমাজের কথা ২১৩ 


এই চারি বর্ণই ছিল। হিন্দযুগের শেষ ভাগে বাংলায় রচিত প্রাম্যাণক শাস্তায় 
গ্রন্থাঁদতে চাঁর বর্ণেরই উল্লেখ আছে এবং তাহাদের বৃত্তি প্রভাতও 
'নাঁদন্টি হইয়াছে। 

কিন্তু আর্ধসমাজ আদিতে চারি বর্ণে বিভন্ত হইলেও ক্রমে বহসংখ্যক 
ধবাভন্ন জাতিতে সৃষ্টি হয়। যে সময় বাংলায় আর্ধপ্রভার বিস্তৃত হয়, সে 
সময় আর্য সমাজে এরূপ বহু জাতির উদ্ভব হইয়াছে। মন্যসহাহতা প্রভূত 
প্রাচীন ধর্মশাস্ত্ে উত্ত হইয়াছে, বিভিন্ন বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীর সন্তান 


হইয়াছে, ধর্মশাদ্তে তাহার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
হইয়াছে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা যে আধকাংশ স্থলেই কাজপানক 
উৎপাত যেকোন সন্দেহ নাই। তু একথাও অদ্বাকার করা কঠিন যে 
সাদ উপর নিভরি কারয়াই প্রধানত সমাজে এই সম নিবে 


যে বর্ণনা আছে, তাহা বাংলা 
অনুমান কারবার য্যান্তসঙ্গত কারণ আছে। ঢুতর 


২১৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ছাত্রশ জাতির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে পদ্মা ও বাংলার যমুনা নদাঁর 
উল্লেখ বাংলার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত করে। তবে ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন সকলেই যে শূদ্রজাতীয়, ইহা সম্ভবত হিন্দযুগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য 
নহে, ইহা পরবতাঁ যুগের অর্থাৎ উল্তগ্রন্থরচনা কালের ধারণা। 
বূহদ্ধমপুরাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা বেন বণাশ্রম ধর্ম 
নষ্ট করিবার আঁভপ্রায়ে বলপূ্বক বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর সংযোগ সাধন 
করেন ইহার ফলে বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়। এই মিশ্রব্গ্ীল সবই 
শদ্রজাতীয় এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন সংকর শ্রেণীতে বিভন্ত। 


করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গান্ধিকবণিক, নাপিত, গোপ, 
(লেখক), কর্মকার, তোঁলিক লেঃপারি-ব্যবসায়?), কুম্ভকার. কংসকার, শঙ্খিক দাস 
(কাঁষজীবি), বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সুত, রাজপূত্র ও তাম্বুলী_ 
এই কুঁড়িটি উত্তম সঙ্কর। 

তক্ষণ, রজক,  স্বর্ণকার, স্বর্ণবাঁণক. আভীর, তৈলকারক, ধাঁবর, 
শোঁন্ডিক, নট শাবাক, শেখর, জালিক-_এই বারাঁট মধ্যম সঙ্কর। মলেগ্রহি, 
ইড়ব, চাণ্ডাল, বরডুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্রজীবী, দোলাবাহী ও মল্ল_এই নয়াট 
অধম সঙ্কর। ইহারা অন্ত্যজ ও বর্ণাশ্রম-বাহক্কৃত অর্থাৎ বর্ণশ্রমের অন্তর্গত 
নহে। 

এই গ্রন্থে ৩৬টি জাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু এই তালিকায় আছে 
৪১টি সুতরাং পাঁচটি পরবতর্ণ কালে যোজত হইয়াছে যাহাদের পিতা- 


মাতা উভয়ই চতুবর্ণভুন্ তাহারা উত্তম সক্কর। যাহাদের মাতা চতুব্ণভুভ : 


কিন্তু পিতা উত্তম সঙ্কর, তাহারা মধ্যম সঙ্কর, এবং যাহাদের পিতামাতা 
উভয়ই স্কর, তাহারা অধম সঙ্কর। এই সাধারণ বিধি অন:সারে উপ্পারউন্ 
তিনটি শ্রেণীবিভাগ পাঁরকজ্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের পৃথক বৃত্তি 
নিদিণ্টি হইয়াছে। শোয় ব্াহ্মণেরা কেবলমাত্র উত্তম সংকর শ্রেণীভুক্ত বরণের 
পোঁরোহিত্য করিবেন। অন্য দুই শ্রেণীর পদরোহিতেরা পতিত ব্রাহ্মণ 
বলিয়া গণ্য এবং বজমানের বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন। এরতদ্বাতীত দেবল ব্রাহ্মণের 
উল্লেখ আছে। গরদ্ড় কর্তৃক শকদ্বীপ হইতে আনীত বলিয়া ইহারা 
শাকদ্বাপী ব্রাহ্মণ নামে আঁভাহত হইতেন। দেবল পিতা ও বৈশ্য মাতার 
গভজাত সন্তান গণক অথবা গ্রহবিপ্র। উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে বৈনের 
দেহ হইতে ল্লেচ্ছ নামে এক পরর জন্মে এবং তাঁহার সন্তানগণ পদ 
পদকিস খস, যবন, সুক্ম, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়। 
উল্লিখিত উত্তম ও মধ্যম সৎকরভুন্ত বর্ণের অধিকাংশই এখনও বাংলায় 
সংপারিচিত জাতি। বৃহদ্ধর্মপুুরাণ অনুসারে করণ ও অম্ব্ঠ সংকর বর্ণের 
মধ্যে শ্রেম্ঠ। অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা ব্যবসায় করিত বাঁলয়া বৈদ্য নামেও 
অভিহিত হইয়াছে। করণেরা লাপকর ও রাজকার্ষে আঁভজ্ঞ এবং সংশূতর 
রা বাধিত হইলাছে। এই করণই- পরে বাংলায় কায়স্ঘজাতিতে নারণত 
হইয়াছে। এখনও বাংলা দেশে ব্রা্ছণের পরেই বৈদ্য ও কারস জাতি 


- সমাজের কথা ২১৪ 


বাঁলয়া পারগাঁণত হয়। শংখকার, দাস (কাঁষজীব), তন্তুবায়, মোদক, 
কর্মকার ও সবর্ণবাঁণক জাতি বাংলায় সংপাঁরচিত, কিন্তু বাংলার বাহিরে 
বড় একটা দেখা ষায় না। কহন্ধর্ম'পঢরাণ যে প্রাচীন বাংলার সমাজ অবলম্বনে 
দলখত, এই সময় কারণেও তাহা সম্ভবপর বাঁলয়া মনে হয়! 


হ্মবৈবর্তপুরাণে মিশ্রবর্ণের যে তালিকা আছে, তাহার সাঁহত 


এগজাত নয়টি শিলপকার জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের সে ছি 
কর্মকার, শংখকার, কুঁবন্দক (তন্তুবায়); কুদ্ভকার ও কংসকার এই ছয়াঁট 


উমা জনয সত্তর একর এই [তিনি লিপ জাত 
পাঁতত। স্র্ণকারের 'সংসর্গ হেতু এবং স্বর্ণচুঁরির জন্য এক শ্রেণীর বাঁণকও 
পাত বক) পা গাঁতত। ইহার পর পাত সা 
এক সনদ্ঘ তালিকার. মধ্যে অ্টালকাকার, কোটক 


২১৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বিভাগ বে মোটাম্দটি একই প্রকারের ছল, তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। 


রাজকার্ষে নিযুন্ত ছিলেন, করণ য্দ্ধ ও চিকিৎসা কাঁরতেন' বৈদ্য মন্ত্রীর 
কাজ করিতেন, এবং দাসজাতাঁ় ব্য রাজকর্মচারণ ও সভাকাব ছিলেন। 


বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনপগ্রহ্ণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে উনবিংশ 
শতানদার ন্যায় কঠোরতা প্রাচীন হিন্দৃষ্গে ছিল না। একজাতির মধ্যেই 


হিনদাগের শেষ পর্যন্ত যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল তব? ও 
দূত গ্রল্থ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। তবে দ্বিজজাতির 
নু বিবাহ৷ যে ক্রমশ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ 
|| 


বিভিন্ন জাতির মধ্যে পান ও ভোজন সম্বন্ধে নিষেধের কঠোরতাও 
এইরূপ ধারে ধারে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন স্মত অনার সে 


সমাজের কথা ২১৭ 


চতুর্থাংশ কম এবং ক্ষরিয়ানন গ্রহণ করলে অর্ধেক; ক্ষত্রিয় শ-দ্রাম্স ভোজন 
করিলে প্রায়শ্শিন্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম ও বৈশ্যান্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক ; 
এবং বৈশ্য শূ্রো্ন গ্রহণ কালে প্রায়শ্চিত্ত অর্ধেক-এইরূপ বঝতে 


গহণা হারীতের এই উত্তি এবং আপস্তম্বের একটি বচন ভবদেব সমর্থন 


অথবা ধনী লোক আনাস গ্রামে নাম হইতে পের গাঁজার সি 


হইয়াছে। ঢততুন্ড, পপলাই, ভট্টশালণ, কুশারী, মাসচটক. বটব্যাল, 
হাল, মৈৱ, লাহিড়ী প্রভৃতি উপাধিও সম্ভবত এইরবপে উদ্ভুত হইয়াছে। 
অবসানের পূর্বেই যে বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূবোন্ত শ্রেণী- 
গাঁঞাপ্রথা প্রচালত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 
কুলজ-গ্রল্থে ইহাদের উৎপাত্ত সম্বন্ধে যে বিস্তৃত ববরণ আছে, 


২১৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 
তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 

রাটীয় ও বারেন্দ্ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কুলজীর উন্তি সংক্ষেপত এই £ 
হইতে পাঁচজন সাগ্রক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, কারণ বাংলার ব্রাহ্মণের 
বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই পণ ব্রাহ্মণ স্ব্রীপূত্রাদসহ বাংলা দেশে বসবাস 
করেন এবং আদিশ,র তাঁহাদের বাসের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। কালক্রমে 
এই পণ্ ব্রাহ্মণের সন্তানগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহার ফলে 
কতক রাঢুদেশে, কতক বরেন্দ্রভমে, বাস কাঁরতে লাগিলেন । পরে মহারাজা 
বলালসেনের রাজ্যকালে বাসস্থানের নাম অনুসারে তাঁহারা রাঢ়ী এবং 
বারেন্দ্র নামে দুইটি নারিন্টি শ্রেণীতে বিভন্ত হইলেন। কালক্রমে তাঁহাদের 
বংশধরেরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল। আদিশুরের পোঁত ক্ষিতশূরের সময় 
রাঢ়াঁয় ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা হয় উনযাট। ক্ষাতশুর তাঁহাদের বাসের 
জন্য উনযাটখানি গ্রাম দান করেন।- এই গ্রামের নাম হইতেই রাটীয় 
ব্রাহ্মণদের গাঁঞ্ীর উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা ক্ষিতিশুরের পাত্র ধরাশূর এই 
দমনদয় ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কুলীন গৌণ  কুলীন এবং শ্রোত্রীয়-_এই তিন শ্রেণীতে 

করেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মহারাজা বল্লালসেনের সময় কুলীন, শ্রোন্রিয় 
ও কাপ এই তন ভাগে 'িভন্ত হন। তাঁহাদের গাঁঞ্র সংখ্যা এক শত ৷” 

উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহার প্রাতাটি বিষয় সম্বন্ধে 
বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্তমান । মহারাজা আদিশুরের 
বংশ ও তারিখ, পণ্্রাহ্মণের নাম ও আনয়নের কারণ, বঙ্গদেশে তাঁহাদের 
প্রতিষ্ঠা, রাঢ়ী ও বারেন্দ্_এই দুই শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ, গাঁঞ্লর নাম 
ও সংখ্যা, কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তনের কারণ ও বিবর্তনের হীতিহাস প্রভৃতি 
প্রত্যেক বিষয়েই পরস্পরাবরোধী বহন উন্তি বাভিন্ন কুলগ্রন্খে দৌঁখতে পাওয়া 
বায়। এই সকল কুলগ্রল্খের কোনখানিই খ্ৰীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর পর্বে 
রচিত নহে। সমতরাং এই সমুদয় গ্রন্থের উপর নির্ভার কাঁরয়া বঙ্গীয় 
বাক্মণগণের ইতিহাস রচনা করা কোন মতেই সমণচীন নয়। কুলজীর মতে 
আদিশ্‌র কর্তৃক পণ্চবরাহ্মণ আনয়নের পূর্বে বাংলায় মাত্র সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা সপ্তশতশ নামে খ্যাত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ- 
সমাজে বিশেষ হান বাঁলয়া বিবেচিত হইতেন। কালক্রমে সাতশত ব্রাহ্মণ 
বাংলা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে! সৃতরাং পরবতর্শ কালে আগত বৈদিক 
প্রভৃতি কয়েকাট বিশিষ্ট শ্রেণীর আঁত অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ব্যতীত, বাংলা 
দেশের প্রায় সকল ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ হইতে আগত পণ্/্রাহ্মণের সন্তান। 
এই উত্তি বা প্রচালিত মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কান্যকৃব্জ হইতে 
পাঁচজন বা ততোধিক ব্ৰাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন, ইহা আশ্বাস কারবার 
কোন হেতু নাই। কারণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মধ্যদেশ হইতে 
আগত বহু ব্রাহ্মণ এদেশে এবং ভারতের অনান্র স্থায়ীভাবে বসবাস 
কারযাছেন। ইহারা বাংলাদেশে ব্রাহ্মণদের সাঁহত 'মিশিয়া গিয়াছেন। বাস- 


সমাজের কথা = ২১৯ 


হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বালিয়া মনে কোঁলান্য 
মর্যাদার উৎপত্তি ও প্রকীতি: সম্বন্ধে কুলগ্রল্থের মি র্‌ 
কালপাঁনক এবং আঁতরাঞ্জত। | সি এ 


চাঁরিজন সাগ্মিক ব্রাহ্মণকে মন ইয়া ৯০০৯ শাকে (১০৭৯ অব্দে) স্বীয় 


বিবরণের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই র 

পাওয়া যায়। পরতেন, কোন কোন, কুলগ্রল্ধ রাজার নাম শ্যামলবমার 

প্রারবর্তে হার বালা শলাখত হইয়াছে। অবশ্য এই দন - 

ডে শা বোন কনা 

শ্যামলবর্মা আনীত পণ্চগোতীয় বৈদিক ৱাহ্মণেরা কালামে 

‘বেদজ্ঞান-।বমনঢ়' হওয়াতে ১১০২ শকাব্রে অন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণের 
সমুদয় মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে 


বৈদিক কুলে িলিত হন। সুতরাং এই দয় 
সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে! 
ধৃহ-বিপ্র নামে এক শ্রেণীর রাহ্মণ আছেন। ইহারা শাকদ্বাপন 


২২০ বাংলা দেশের ইতিহাস 

গ্রহবজ্ঞ অন্ু্ঠান করেন ও রোগমনুন্ত হন। রাজার আদেশে ইহারা সপাঁর- 
বারে গোঁড় দেশে বাস করেন। ই'হারা-শাকদ্বীপবাসী -মাতণ্ডাঁদি আটজন 
মুনির বংশধর। গরুড় শাকদ্বীপ হইতে ই'হাদের পূরপুরূষগণকে 
মধ্যদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। 


এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি শ্রেণীর ব্রাহ্মণও সম্ভবত হন্দনযুগে 
বাংলায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া 
বায় না। বল্লালসেন তাঁহার গর; আনরমদ্ধভট্ট সম্বন্ধে যাহা লাখিয়াছেন, 
তাহাতে অন্দামত হয় যে, তানি সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুলজী অন:- 
কুলজী গ্রন্থে ব্যাস, পরাশর, কৌশ্ডশ্য.. সপ্তশতাঁ প্রভৃতি অন্য যে সময় 
ব্রাহ্মণশ্রেণীর উল্লেখ আছে, তাহার কোনটিই যে প্রাচীন হিন্দ্‌যুগে বাংলায় 
বিদ্যমান ছিল, ইহার বিশ্বস্ত প্রমাণ এখন পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই। 


ব্রাহ্মণগণ যে সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মযাদা লাভ কাঁরতেন এবং তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকে প্রকৃত ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ অন্যায় জীবনযাপন কাঁরতেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ কারবার কারণ নাই। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, চার ও অনাড়ম্বর 
জীবনযাত্রা সমাজের আদর্শ ছিল। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণ যে এইরূপ আদর্শ 
অন্রসারে চালতেন, এরুপ মনে. করা ভুল। এমন কি, শান্দে ব্রাহ্মণদের যে 
সকল নিদিষ্ট কর্ম আছে অনেক বিশিষ্ট ব্াহ্মণও তাহা মানিয়া চলেন নাই। 
ভবদেবভটু ও দর্ভপাণি বংশান্র্লামক রাজমন্তশ ছিলেন। সমতটে দুইটি 
া্মণ বংশ সপ্তম শতাব্দীতে. রাজত্ব করিতেন। ব্রাহ্মণেরা যদ্ধািদ্যায়ও 
গারদশাঁ ছজেন। তাঁহারা যে. অন্য নানাবিধ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
কাঁরতেন, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার কোন কোনটি, যেমন 
কৃষিকার্য অনুমোদিত ছল। কিন্তু অনেকগুলি নিন্দনীয় ছিল এবং তাহার 
জন্য ঘাহ্মণগণকে প্রায়াশ্চিত্ত কারতে হইত। ভবদেবভট্র এইরূপ কার্যের এক 
সংদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। শুদ্রের অধ্যাপনা ও যাজন ইহার অন্যতম। 
ইৎকালে জাতিভেদের কুফল ও সমাজের অধঃপতন কতদূর পেণীছিয়াছিল 
ইহা হইতেই তাহা যুবা যায়৷৷ ভবদেবভট রাজার মাল্রত্ব ও যুদ্ধ করিয়াও 
অধ্যাপনা ও যাজন অবলম্বন করিয়া কোন ব্রাহ্মণ যাঁদ শাদ্রের জ্ঞানলাভে 
হইত । অথ ধর্ম ও জ্ঞানলাভের জন্য ব্রাহ্মণের উপদেশ যাহাদের সর্বপেক্ষা 
বেশা প্রয়োজন, তাহাঁদগকে সাহায্য করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনাঁয় ছিল। 
চিতা শিল্প, বৈদ্যক ও জ্যোতিষশাস্ত প্রভাতির টড ব্রাহ্মণগণের পক্ষে 
নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজ্যশাসন, যুদ্ধ করা প্রভাতি ব্রাহ্মণের আদর্শের 
সনপর্ণ বিরোধী কাজ. করিয়াও ভবদেবের ন্যার ব্রাহ্মণগণ আত্মশ্রাঘা 
'কীরতেন। বাহ্মণগণের এই অনোবত্তিই যে সামাজিক অবনাত ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অন্তর একটি প্রধান“ কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


সমাজের কথা ২২১, 


করণগণ যে খুব উচ্চ পদে 


রাজা লোকনাথ করণ ছিলেন, এবং 
কায়স্থ সান্ধাবিগ্রাহক বাঁলয়া উত্ত হইয়াছেন শব্দ প্রদণীপ' নামক একখান 


করণগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 


পান "ধান্যে বরণ শব্দে একটি জাতি ও এক শের 
(লেখক, হিসাবরক্ষক প্রভাত) বুঝায়। ‘কায়স্থ’ শব্দও প্রথমে এই শ্রেণীর 
(লেখরাইসাধরবাইত, পরে জাতিবাচক' সংজ্ঞায় পারণতা হর চান 


যুগের পূর্বে এদেশে সং 
পক পান করা সদা হই না 


ক চাক বুঝাইত, পরে ইহা একটি জাঁত- 
বৈ শে ছা ঠিক কোন্‌ সময়ে বাংলা দেশে এই জাতির 
শতাব্দীর চাঁরখানি লাপিতে 


২২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


দাক্ষিণ ভারতবর্ষে বৈদ্য জাতির উল্লেখ আছে। ইহারা রাজ্যে ও সমাজে 
উচ্চ মাদার আধিকারী ছিলেন এবং ইহাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বাঁলয়া 
বিবেচিত হইতেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দের পূর্বে বাংলায় বৈদ্য জাতির 
অস্তিত্বের কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়-নাই। প্‌বেস্তি শ্রীহট্রের রাজা 
ঈশানদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার মন্ত্রী পেট্রানক) বনমালীকর ‘বৈদ্যবংশপ্রদীপ’ 


হিন্দৰযুগে বাংলার “চাকৎসা-ব্যবসায়ীরা বে বৈদ্য নামক বিশিষ্ট কোন 
জাতি বলয়া পারগাঁণত: হইতেন, ইহা-সম্ভব-বাঁলিয়া মনে হয় না। 


প্রাচীন ধর্মশাস্তে অম্বষ্ঠ জাতির উল্লেখ আছে। মন.সংাহতা অনুসারে 

সাই ইহাদের বৃত্তি। মধ্যযযগে বাংলা দেশে অম্বষ্ঠ, বৈদ্য জাতির 
অপর নাম বাঁলয়া গৃহীত হইত। বর্তমান কালে অনেক বৈদ্য ইহা স্বীকার 
করেন না; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ভরতমাল্লক অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য বালয়া নিজের 
পরিচয় দিয়াছেন। বহদধর্মপরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একই জাতির নাম, কিন্তু 
হ্ধবৈবর্তপরাণ অনুসারে এ দুইটি ভিন্ন জাতি। সম্ভবত বাংলার বৈদ্য 
ও অম্বষ্ঠ, কায়স্থ ও করণের ন্যায় একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত “কিছু বলা যায় না৷ বিহার ও যন্তপ্রদেশে অনেক কায়স্থ 
অদ্বষ্ঠ বাঁলয়া পারচয় দেন। সৃতাসংহিতায় অদ্বণ্ঠকে মাহিষ্য বলা 
হইয়াছে ; কিন্তু ভরতমল্লিক বৈদ্য ও  অম্বষ্ঠের অভিন্নত্বসুচক ব্যাস, 
অগিবেশ ও শঙখস্মৃতি হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। ইহার 
কোন স্মাঁতই খ্নব প্রাচীন নহে, এবং শ্লোকগীলও অকৃত্রিম বিনা, সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


€। অন্যান্য জাতি 


বাংলার অন্যান্য জাতি দম্বন্ধে বিশেষ কিছ জানা যায় না। যুগ, 
সংবর্ণ বাণক ও কৈব্ত জাতি সম্বন্ধে বল্লাল-চাঁরতে অনেক কথা আছে, 
কিন্তু এই সব কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। রামপালের প্রসঙ্গে দিব্য নামক 
কৈবতনায়কের বিদ্রোহের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'দবয, রুদোক ও ভীম এই 
তিনজন কৈবর্ত রাজা বরেন্দে রাজত্ব করেন ; দূতরাং' রাজ্যে ও সমাজে 
কৈবর্ত জাতির যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল. ইহা অন্মমান করা যাইতে 
পারে। কিন্তু সমসাময়িক স্মার্ত পশ্ডিত ভবদেবভট্ট কৈবর্তকে অন্তজ জাতি 
বালয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৈবর্ত ও মাহয্য সম্ভবত একই জাত, কারণ 
উভয়েই স্মিত ও পুরাণে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তান বাঁলয়া 
উল্লাখত হইয়াছে। বর্তমান কালে পূর্ববঙ্গের মাহষ্য এবং পাঁশ্চমবন্গের 
চাষী কৈবর্ত এক জাতি: বলিয়া পরিগাঁণত। ই'হাদের মধ্যে অনেক জমিদার 
ও তাল:কদার আছেন এবং মোঁদনীপুুর জিলায় ইহারা খুব সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ৷ 


সমাজের কথা ২২৩ 


কিন্তু আর আর শ্রেণীর কৈবর্ত ধীবর বলিয়া পাঁরচিত ৷ এবং মৎস্য বিক্রয়ই 
ইহাদের ব্যবসায় ব্রহ্মবৈবতপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, তীবর-সংসর্গহেতু 
কলিষগে কৈবতর্গণ পতিত হইয়া ধীবরে পাঁরণত হইয়াছে। সম্ভবত 
বর্তমান কালের ন্যায় প্রাচীন কালেও কৈবর্ত জাতি হালিক ও জালক 
এই দুই বাভিন্ন শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল। বিষ্ণপুরাণে যে কৈবর্ত জাতিকে 
অন্ৰাহ্মণ্য বলা হইয়াছে. এবং বল্লালসেন যে কৈবর্ত জাতিকে জলাচরণীয় 
শেষোন্ত শ্রেণী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বাংলার আরও অনেক জাতির মধ্যে 
এইরুপ উচ্চ ও নীচ শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্সপদুরাণে উত্তম 
সংকর শ্রেণীর মধ্যে গোপের উল্লেখ আছে, ইহারা লেখক : কিন্তু মধ্যম 
সংকরের মধ্যে আভাীর জাতির উল্লেখ আছে, ইহারা সম্ভবত দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। 
বর্তমান কালেও সদ্গোপ ও গয়লা দুইটি বিভন্ন জাতি। 

বৃহদ্ধৰ্ম ও ব্্গবৈবর্তপুরাণে যে সময় নীচজাতির উল্লেখ আছে, 
তাহার প্রায় সকলগুিই বর্তমান কালে সপাঁরচিত। বৃহদ্ধর্মপরাণে 
. ইহাদিগকে বণশ্রিমবহিষ্কত ও অন্ত্যজ বলা হইয়াছে। ভবদেবভট্রের মতে 
রজক, চ্মকার; নট. বরুড়, কৈবর্ত মেদ ও ভিল্ল এই সাতাঁট অন্তজ জাতি। 
কিন্তু বৃহদ্ধর্ম অনুসারে রজক ও নট মধ্যম সংকর জাতীয় এবং বরহ্মবৈবর্ত 
মতে ভিল্ল সংশূদ্র। ইহা হইতে অন্মিত হয় যে, স্থান ও কাল অন:পারে 
সমাজে বিভিন্ন জাতির উন্নাত ও অবনতি হইয়াছে। 

প্রাচীন বৌদ্ধ ও চযপিদে ডোম, চণ্ডাল ও শবরের কিছু কিছ; বিবরণ 
আছে। ডোমেরা শহরের বাহিরে বাস কারিত এবং অস্পশ্য বাঁলয়া গণ্য 
হইত। তাহারা বাঁশের ঝুড়ি বানাইত ও তাঁত ব্টানত। ডোম মেয়েদের 
স্বভাব-চাঁরন্র ভাল ছিল না; তাহারা নাচিয়া-গাহিয়া বেড়াইত। চণ্ডালেরা 
মাঝে মাঝে গৃহস্থের বধ চুরি করিয়া নিত। শবরেরা পাহাড়ে বাস কারত। 
তাহাদের মেয়েরা কানে দুল এবং ময়ূর-পচচ্ছ ও গুঞ্জাফলের মালা পারত। 
নৈহাটণ তাম্রশাসনে প্যীলন্দ নামে আর এক শ্রেণীর আদিম জাতির উল্লেখ 
আছে। তাহারা বনে বাস করিত এবং তাহাদের মেয়েরাও গুঞ্জাফলের মালা 
পাঁরিত। শবর জাতির কথা প্রাচীন বাংলার অন্য গ্রন্থেও আছে। সম্ভবত 
পাহাড়পারের মন্দিরগান্রে যে কয়েকাট আদিম অসভ্য নর-নারীর মহার্ত* 
আছে, তাহারা শবর অথবা পুিন্দজাতীয়। ইহাদের মধ্যে নর-নারী 
উভয়েরই কাঁটদেশে কয়েকটি বৃক্ষপন্র ব্যতীত আর কোন আবরণ নাই। 
মেয়েরা কিন্তু পারপাঁট করিয়া কেশ-বিন্যাস করিত এবং পন্রপদ্রষ্পের অনেক 
অলঙ্কার পাঁরিত। পুরুষ ও স্তবীলোক উভয়েই বেশ সবলকায় ছিল এবং 
তাঁর-ধন়ক ও খড়া ব্যবহার কাঁরতে জানিত। একটি উৎকীর্ণ ফলকে দেখা 
যায়, একজন স্্ীলোক একটি মৃত জন্তু হাতে ঝুলাইয়া বীরদর্পে চাঁলয়াছে, 
_ সম্ভবত নিজেই ইহা শিকার করিয়া আঁনয়াছে, এবং ইহাই তাহাদের 
প্রধান খাদ্য ছিল। বাংলা দেশে সর্ব প্রাচীনকালে যে সকল জাত বাস 


২২৪ বাংলা দেশের ইাঁতহাস 


করিত, সম্ভবত ইহারা তাহাদেরই বংশধর এবং সহস্রাধিক বসরেও ইহাদের 
জীবনযাত্রার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 


৬। পুজা-পার্ণ ও আমোদ-উৎসব 


দেব-দেবীর পুজা ব্যতীত ধর্মের অনেক লোকক অনুম্ঠানও প্রাচীন 
কালের সামাজিক জীবনে একটি 'বাঁশষ্ট স্থান অধিকার কাঁরত। ধর্মশাস্ে 
বহুবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে_ জন্মের পূর্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্যন্ত 
মানযের বাভিন্ন অবস্থায় এইগুলি পালনীয়। শিশুর জন্মের পূর্বেই 
তাহার মঙ্গলের জন্য গভধান, প্যংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও শোষ্যন্তী-হোম 
অন্দষ্ঠিত হইত। জন্মের পর জাতকর্ম; নিক্কমণ, নামকরণ, পোঁন্টিককর্ম, 
অনপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন। তাহার পর ছান্রজীবনের আরম্ভ। শিক্ষা 
সমাপ্ত হইলে গে প্রত্যাগত হইয়া সমাবর্তন উৎসব ; তৎপর বিবাহা ও 
নুতন গতপ্রবেশ উপলক্ষে শালাকর্ম অনুষ্ঠান কাঁরতে হইত। মৃত্যুর অবা- 
বাঁহত পূর্বে ও পরে নানাবিধ ওধ্বদোহক ক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং অশোচ 
পালন ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারেই আচাঁরত হইত ।- বাংলার স্মার্ত 
পাণ্ডতেরা এই নিয়মাবলীর যে ‘বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা 
হইতে মনে হয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের শাস্বীয় ব্যবস্থার সাঁহত 
বাংলার এই বিষয়ে বিশেষ কোন অনৈক্য ছিল না, লোকাচারের যে প্রভেদ 
ছিল, বর্তমান কালেও তাহার প্রায় সবই বিদ্যমান রাঁহয়াছে। এই সংস্কার- 
গাল ছাড়াও বাঙালীর দৈনন্দিন জাবনযাত্রায় ধর্মশাস্্রের প্রবল প্রভাব 


হইত এবং এই পূজা-পার্বণাদি উপলক্ষে নানাবিধ আমোদ উৎসব অন্যান্ঠত 


ত! 


এখনকার ন্যায় প্রাচীন হিন্দ; যুগেও দুগপিজাই বাংলার প্রধান পর্ব 
ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে দিখিয়াছেন যে, উমা অর্থাৎ দরগা অর্চনা 
“লক্ষে বরেন্দরে বিপুল উৎসব হইত। অন্যান্য প্রাচণীন গ্রন্থেও এই উৎসবের 
বিবরণ আছে। শারদাঁয় দগগা্পজায় বিজয়া দশমীর দিন' “শাবরোংসব’ নামে 
এক প্রকার নত্য-গীঁতের অনুষ্ঠান হইত। শবর জাতির ন্যায় কেবলমাত্র 
বকক্ষপত্র পাঁরধান করিয়া এবং সারা গায়ে কাদা মাখিয়া, ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে 
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সঙ্গে লোকেরা অশ্লীল গান গাহিত এবং তদন রুপ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গঁ 
করিত ৷ জীমতবাহন 'কাল-ীরবেক' গ্রন্থে যে ভাষায় এই নূত্য-গ্লীতের বর্ণনা 
করিয়াছেন, বর্তমান কালের রুচি অনুসারে তাহার উল্লেখ বা ইঙ্গিত করাও 
অসম্ভব। অথচ তাঁনই িখিয়াছেন, যে ইহা না কাঁরবে ভগবতী নুদ্ধা হইয়া 
তাহাকে নিদারুণ শাপ দিবেন!  বৃহদ্ধর্মপুরাণে কতিপয় অশ্লীল শব্দ 
সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, ইহা অপরের সম্মুখে উচ্চারণ করা কর্তব্য নহে। 
কন্তু, আশ্বিন মাসে মহাপুজার দিনে ইহা উচ্চারণ কারবে-তবে মাতা, 
ভাঁগনণী এবং শক্তিমন্ত্ে অদীক্ষিতা শিষ্যার সম্মুখে নহে। ইহার সপক্ষে এই 
পুরাণে যে য্যন্তি দেওয়া হইয়াছে, শ্লীলতা বজায় রাখিয়া তাহার উল্লেখ 
করা যার না? ধর্মের নামে এই সময বীভৎসতা যে অনেক পাঁরমাণে 
তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ফল, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। উপযনন্ত আধকারার 
পক্ষে এই সকল অন্ষ্ঠান প্রয়োজনীয় অথবা ফলপ্রদ হইতে পারে_তকে'র 
খাতিরে ইহা স্বীকার কারলেও, সর্বসাধারণের উপর ইহার প্রভাব যে 
নীতি ও ' রুচির দিক দিয়া অত্যন্ত অশন্ভ হইয়াছিল, বাংলার সামাজিক 
ইতিহাস আলোচনা করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। চৈত্র মাসে 
কাম মহোৎসবেও বাদ্যসহকারে এই প্রকার অশ্লীল সংগীত গাঁত হইত, 
কারণ লোকের বিশ্বাস ছিল; ইহাতে পারিতুষ্ট হইয়া কামদেব ধন. পণ 
প্রভৃতি দান কারবেন। হোলাকা-_বর্তমান কালের হোলি-একাট প্রধান 
উৎসব ছিল। স্রী-পুরুষ সকলেই ইহাতে যোগদান করিত, কিন্তু ইহার 
কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। দ্যুত-প্রতিপদ নামে একটি বিশেষ 
উৎসব কার্তিক মাসের শরক্লা প্রাতিপদে অনুষ্ঠিত হইত। প্রাতে বাজী 
রাখিয়া পাশা খেলা হইত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইহার ফলাফল আগামী 
বৎসরের শনুভাশভ নির্দেশি করে। তাহার পর বসন-ভূষণ পরিধান ও গন্ধ- 
দ্ব্যাদ-লেপন করিয়া সকলে গঁতবাদ্যে যোগদান কাঁরত এবং বন্ধ বান্ধবসহ 
ভোজন কিত। রাত্রে শয়নকক্ষ' ও শয্যা বিশেষভাবে সঙ্জিত হইত এবং 
প্রণয়ীরা প্রণায়নীসহ একত্রে রাত্রি যাপন করিত। কোজাগরাী পূর্ণিমার 
রারেও অক্ষক্রীড়া হইত এবং আত্মীয় ও বন্ধ-বান্ধব একত্র হইয়া ভোজন 
কারিতেন। চিন্ডা ও নারিকেলের প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য এই রাত্রে প্রধান 
খাদ্য' ছল কাৰ্তিক মাসে সংখরান্িব্রত পালিত হইত। সন্ধ্যাকালে গরীব- 
দুঃখীকে খাওয়ান হইত এবং পরদিন প্রভাতে যাহার সহিত দেখা হইত, 
বন্ধু বা আত্মীয় না হইলেও তাহাকে কুশল-বচন এবং পপ, গন্ধ দধি, 
প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করা হইত। ভ্রাত্‌-দ্বিতয়া, পাষাণ-চতুদশী ব্রত, আকাশ- 
প্রদীপ, জন্মাঞ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরার গঙ্গাস্নান, অষ্টমীতে রক্মপন্র- 
লা প্রভৃতি বর্তমান কালের সংপাঁরচিত অন্ষ্ঠানগীলও তৎকালে প্রচালত 
ছিল। সেই যুগে শক্রোথান নামে একাঁট উৎসব ছিল। ভাদ্র মাসের 
শূকাষ্টমীতে ইন্দের কাণ্ঠানার্মত বিশাল ধবজ-দণ্ড উত্তোলন করা হইত। 
এই উপলক্ষে সবেশধারী নাগাঁরকগণ সমবেত হইতেন এবং রাজা স্বয়ং 
দৈবজ্ঞ, সাব, কণ্টুকী ও বরাহ্মণগণ সমাভব্যাহারে উপস্থিত হইয়া উৎসবে 


ৰা, ই. ১-১৫ 


২২৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


যোগদান কারিতেন। এই জাতীয় উৎসব এখন একেবারেই লোপ পাইয়াছে। 
উপরোক্ত পুজা-পার্বণ, উৎসব প্রভৃতি ও তদপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ বাঙালীর 
র বৈশিষ্ট্য ছিল। 


বিস্তৃত বিবরণ জানিবার পায় নাই। প্রাচীন বাংলায় লিখিত চযপিদ- 
গলতে এ বিষয়ে কৈছ: কিছু উল্লেখ আছে। কিনতু এই পদগীল অন 


বাংলায় সাধারণত বেদ, মশমাংসা, ধমশাস্ত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, 
দু আদম, তন প্রভৃতির পঠন-পাঠনপ্রচালত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন থম 
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কিন্তু বাংলার মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। বাংস্যায়ন তাহাদিগকে মৃদু 
ভাষণন, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতাঁ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'পবনদবতে' 
[িজয়পুরের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, সেকালে মেয়েদের মধ্যে অবরোধ প্রথা 
ছিল না, তাহারা স্বচ্ছন্দে ব্যাহরে ভ্রমণ করিত। কিন্তু বাংস্যায়ন শলাঁখয়াছেন, 


পিতা পরে স্বামীর “পাঁরবারবর্গে'র অধীনে থাকিতে হইত। এক বিষয়ে 
বাংলার বৈশিষ্ট্য দছিল- জীমৃতবাহনের মতে, অপর্রক স্বামীর মৃত্যু হইলে 
বিধবা তাহার সমস্ত সম্পাত্তর অধিকাঁরণী হইবে। এ বিয়ে প্রাচীন 
এবং বিধবা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের আঁধকারণণ হইবে। জাীমৃতবাহন_ এ 


জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সৈকালেও বিধবাকে নিরামিষ আহার কারয়া 


স্বর বিলাসবজন ও কৃচ্ুসাধন কারিতে হইত। সধবা অবস্থায় তাহার 
সত প্রভাব ও প্রাতপত্তি কিরুপ ছিল, ঠিক বলা যায় না। তবে পরে 


ধনসম্পদপূর্ণ শহরেরও অভাব ছিল না৷ রামচাঁরতে সুজলা-সফলা-শস্য- 


রামাবতীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কাব 'িলখিয়াছেন, প্রশস্ত রাজপথের ধারে 
কনক-পাঁরপূর্ণ ধবল প্রাসাদশ্রেণী মেরুীশখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত 
এবং ইহার উপর স্বর্ণকলস শোভা পাইত; নানা স্থানে সাঁন্দর, স্তুপ, 
বহার, উদ্যান, পুজ্করিণনী, ক্লীড়াশৈল, ক্ীড়াবাপী ও নানাবধ প্প, লতা 


২২৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 
তর গুল্ম নগরের শোভা বৃদ্ধি করিতি। হীরক, বৈদূষমীণ, মুক্তা, মরকত, 
মাণিক্য ও নীলমণি-খচিত আভরণ, বহুবিধ স্বর্ণখচিত তৈজসপত্ৰ ও অন্যান্য 
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(ক্ষীর, দধি, ঘৃত ইত্যাদি) দ্রব্য বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল। বাংলার বাহিরে 
ব্রাহ্মণেরা সাধারণত মাছ-মাংস -খাইতেন না এবং ইহা নিন্দনীয় মনে 
কারতেন। কিন্তু বাংলায় ব্রাহ্মণেরা আমিষ ভোজন কাঁরতেন এবং ভবদেবভট্র 
নানাবিধ য্যনতপ্রয়োগে ইহার সমর্থন কারিয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপদরাণে রোহিত, 
শকুল; শফর এবং অন্যান্য শ্বেত ও শল্কষ্ত মৎস্য-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে! 
সেকালে ইলিশ মৎস্য এবং পর্র্ববঙ্গে শটকী মৎস্যের খুব আদর ছিল। 
নানারূপ মাদক পানীয় ব্যবহৃত হইত। ভবদেবভট্রের মতে সরাপান সকলের 
পক্ষেই 'নীষদ্ধ কিন্তু এই ব্যবস্থা কতদুর কার্যকরী ছিল বলা কঠিন। চয্পদে 


পেশছিত। ধাত ও শাড়ী কেবল দেহের 
উপরের অংশ কখনও খোলা থাকত, কখনও পদ্রধ্ষের 
মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করিত। মেয়েরা 

বাঁডসের ন্যায় জামাও ব্যবহার কাঁরত। উৎসবে বা বিশেষ উপলক্ষে সম্ভবত 
বশেষ পাঁরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। 

কেয়র ও বলয়, কাঁটদেশে মেঘলা ও পায়ে মল পাঁরত। শংখ বলয় কে 


ই ব্যবহার কাঁরত। পরেষে ও মেয়ে উভয়েই একাধিক হার গলায় দিত 
পশ্চিমদেশীয় 


উভয়েরই সদীর্ঘ কুষ্টিত কেশদাম পূণ কৌশলে বিন্যস্ত হইত। পর 
দের চুল বাবার ন্যায় কাঁধের উপর ঝুলিয়া ডত, মেয়ের 
খোঁপা বাঁধিত। 

সেকালের সাহিত্যে চামড়ার জুতা, কাঠের খড়ম এবং ছাতার উল্লেখ 
আছে। বাংলার প্রস্তর-মার্ততে কেবল যোদ্ধাদের পায়ে কখনও কখনও 
জুতা দেখা যায়। মনে হয় সাধারণত ইহার ব্যবহার হইত না! 
মার্ততে ছাতার ব্যবহার দেখা যায়! 

মেয়েরা বিবাহ হইলে কপালে সিন্দুর পাঁরত। তাছাড়া চরণদ্বয় 
অলন্তক ও নিম্নাধর িন্দর দ্বারা রঞ্জিত করিত! কুঝ্কুমাঁদ নানা গন্ধব্যের 


ব্যবহার ছিল। 


সেকালে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক ছিল। পাশা ও দাবা-খেলা এবং নৃত্য- 
গাঁত অভিনয়ের খুব প্রচলন ছিল। চযাপদে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের নাম 


“রর গাড়ী ও নৌকা স্থল ও জলপথের প্রধান যানবাহন ছিল। ধন 
লোকেরা ইস্তী, অশ্ব, অশ্ব-শকট প্রভৃতি ব্যবহার করিত। বিবাহের পর বর 


উনবিহুস্প পৰ্রিচ্ছেদ 


অর্থ নৈতিক অবস্থা 
১। কৃষি 


বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের লোকেরা বেশীর ভাগ 
গ্রামে বাস কাঁরত এবং গ্রামের চতুষ্পার্স্থ জাম চাষ কাঁরয়া নানা শস্য ও 
ফলাঁদি উৎপাদন কারিত। এখনকার ন্যায় তখনও ধান্যই প্রধান শস্য ছল. 
চাষের প্রণালীও বর্তমান কালের ন্যায়ই ছিল। মহাকাঁব কালিদাস বঙ্গদেশের 
ধানাচাবের প্রণালী সম্বন্ধে একটি ম.ল্যবান উক্ত কারিয়াছেন। রাজা রর 
নয় উপলক্ষে বঙ্গদেশের সাঁহত তাঁহার যুদ্ধের যে উল্লেখ করিয়াছেন 
বহ বেরণ পূর্বেই দিয়াছি। যযন্ধে পরাজিত হইয়া বদেশীয় নতি” 
তর বশ্যতা স্বীকার কারলে তাহাদের সাহত কির বাবহার করিলেন, 
ব্ালদাস তাহা নি্নালাখত খেলোকাটতে বিকৃত করিয়াছেন ঃ 

[তাহাদিগকে পদচ্যুত করিরা পরায় স্বপদে প্রাতাষ্টিত করারহার 
তাঁহারা শ্যালধান্যের ন্যায় (বোয়া ধান) বিজেতা রঘু 
বল সরি দ্বারা তাঁহাকে পুজা কাঁরলেন।” রবে চলে 

“উৎখাত প্রাতরোপিত”_এই দুইটি শব্দে এক অর্থে রাজাদের সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে যে প্রথমে তাঁহারা রাজ্যচযুত য় , পরে রাজ্যে পুনঃ- 
বা হাহেহনেনাািধানোরা রেনারইহা নিভে লা 
প্রণালশ বার্ণত হয় £ 

বা তালে বাবপনপর্কক চারা তৈর করা হয়, পরে চারাগল 
রোপণ করা হয় এবং সেই সময় কিছনীদন পরে 
৪ মাটিতে লযটাইয়া পড়ে। খন প্রাচীন কাল হইতেই 


২৩২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ইহার কোনটির কি পারমাণ ছিল, তাহা 
জানা যায় না। 


২। শিল্প 


বাংলা কীষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য 
ত হইত। বস্রশিলেপের জন্য -এ দেশ. প্রাচীন কালেই প্রাসান্ধ লাভ 


এইরূপে দেখা যায় যে, খব প্রাচীন কালেই বাংলার বন্রশিল্প যথেষ্ট 
উ্াতু লাভ করিয়াছিল। নট প্রথম শতান্দে বাংলা হই শপ পাণ 
জর. কত, বিদেশে চালান যাইত। বাংলার হেব লহ ভে 


শশিলপ, বৃত্তি ও ব্যবসায়ের 


অর্থনৈতিক অবস্থ ২৩৩ 


শতাব্দী পতি সম জগতে বিখ্যাত ছল, আত প্রাচীন সেই তার 


শবাভনন ক্ৰমশ র 
তত্তৃবায়, গন্ধবাণক স্র্ণকার, কর্মকার; কুদ্ভকার: কংসকার' শঙ্খকার 
তব গহনা তার প্রভৃতে পথে বিডি শি হা 

বিশিষ্ট স্থান আঁধকার কাঁরয়া এক 


মারে ইহারা কমে ক্রমে সমাজে যে একটি 
পরে ইহার য় পাত হইয়াছে সকলেই ইত দিতি 


ছেন। সুতরাং বাংলার এই সকল 
প্রকৃষ্ট পাঁরচয় পাওয়া যায়! 


২৩৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


খায় যে, গঙ্গা নদীর মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দর ছিল। বাঁণকেরা সেখান 
হইতে জাহাজ ছাড়িয়া হয় সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া দক্ষিণ ভারত ও লক্কা- 
দ্বীপে যাইত, অথবা সোজাসুজি সমুদ্র পাড়ি দিয়া স্বর্ণভূমি অর্থাৎ 
বহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্ধীপ, স:মাত্া প্রভাত দেশে যাইত সুক্ষ্ম 


পংখিবাঁর সদর প্রদেশে যাইত এবং তথা হইতে ধন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ কাঁরয়া 

রত। 

্রষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দে অথবা তাহার পূর্বে স্থলপথে আসাম ও 
র্মের মধ্য দিয়া বাংলার সহিত চাঁন, আসাম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ 
ছিল। দদ্গম হিমালয়ের পথ দিয়াও নেপাল, ভূটান ও তিব্বতের সাঁহত 
বাংলার বাণিজ্য চাঁলত। 

খুব প্রাচীন কাল হইতেই আরবদেশীয়- মুসলমান বাণকগণ বাংলায় 
বাণিজ্য কারতে আিতেন। আরবদেশীয় গ্রন্থে অষ্টম শতাব্দীতে তে এইরূপ 
ছি আছে। রাজসাহণ জিলায় পাহাড়পনরে এবং কুমিল্লা 


৪। প্রাচীন মুদ্রা 


বংসর পূর্বেই মদ্দ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল । কারণ ভারতবর্ষের সর্ব 
প্রাচীন ছাপকাটা (Punch-marked) মুদ্রা বাংলায় অনেক পাওয়া 


sl এবং এখানকার সর্বপ্রাচীন মোঁ্য-যুগের লিপতেও মাদ্রার উল্লেখ 
[| 


রূপক -এই দুই প্রকার মুদ্রার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত বর্ণ 
নার নাম ছিল দানার ও রোপ্যমুদ্রার নাম ছিল রপক। ১৬টি রূপক এক 


অর্থনৈতিক অবস্থ ২৩% 


দীনারের সমান ছিল। 

গ্গ্তযুগের অবসানের পরে বাংলার স্বাধীন রাজগণ গ:প্তমনদ্রার অন 
করণে দ্বর্ণমান্রা প্রচলিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন রোঁপ্যমনদ্রা পাওয়া 
যায় নাই৷ এই স্বৰ্ণমনুদ্রাগনলের গঠন অনেক নিকৃষ্ট এবং ইহাতে খাদের 
পাঁরমাণও অনেক বেশী। 

পালরাজগণ প্রায় চারশত বৎসর এ দেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাহাদের 
মূদ্রা বড় বেশন পাওয়া যায় নাই। পাহাড়পুর তিনটি তাযমনদ্রা পাওয়া 
িরাছে- ইহার একদিকে একটি বৃষ ও. অপর দিকে তিনাট মাছ উৎকীর্ণ । 
কেহ কেহ অনুমান করেন. এগুলি পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম যুগের মুদ্রা । 
‘রী প্র" এই নামযুক্ত কতকগ্যাল তামা ও রূপার মুদ্রা পাওয়া যার! অনেকে 
মনে করেন, এগুলি বিগ্রহপালের মুদ্রা । পালযগের লিপিতে দ্রল্ম নামক 
্রার গুলি বিগ্রহদ্রম্ম নামে আঁভীহিত 
হয়। এই স্বল্পসংখ্যক মরা ব্যতীত, পালযগের আর কৌন মা 
অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের নিকট 


কেই ডে এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। এই কারণে কেহ কে মেন 


কারিয়াছেন। বাংলার চযর্পিদেও হহার 

র র প্রচালত ছিল। কিন্তু তথাপি গ:প্তযগের 
পরবর্তী বাংলার প্রসিদ্ধ বংশধরগুলির, বিশেষতঃ পাল ও সেন 
ef অভাবের SES কারণ কি। ও গন STU 
উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে! 


ভিহস্প পলিচ্জ্ছেদ 


শিল্পকলা 
১। স্থাপত্য শিল্প 


প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাস লেখা আতিশয় কঠিন, কারণ 
হিন্দ যুগের প্রাসাদ, স্তুপ, মন্দির, বিহার প্রভৃতির কোন চিহ এক প্রকার 
নাই বাললেই চলে ফা-হিয়ান_ও- হিউয়েন্থসাংয়ের বিবরণ এবং প্রাচীন 
শিলালিপি ও তাম্রশাসনগ্লর আলোচনা কাঁরলে কোন সন্দেহ থাকে না যে. 
হিন্দুষযগে বাংলায় বানর কারুকার্য-খচিত বহু হ্ম্য ও মান্দর এবং স্তূপ 
ও বিহার প্রভৃতি ছিল। কিন্তু এগড়াল সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন 
প্রশাস্তকারেরা_ উচ্ছ্বসিত ভাষায় যে সকল বিশাল -গগনস্পশর্ মন্দির 

য় , আজ তাহার চিহৃমান্রও নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতেও সন্ধ্যাকর 
নন্দী বরেন্দ্রভামতে -প্রাংশন-প্রাসাদ', মহাবিহার এবং কাণ্নখাঁচিত হর্মা ও 
মান্দরসমূহ দেখিয়াছিলেন, তাহা-সবই কালগভে বিলীন হইয়াছে। বাংলার 
স্থপাতি--শিল্পের কীর্তি আছে. কিন্তৃ-নিদর্শন নাই। 

এ দেশে প্রস্তর সলভ নহে. তাই অধিকাংশ নিমা্ণ-কার্ষেই ইটের 
ব্যবহার হইত। আর্দ বায়ন: আতিরিন্ত বৃষ্টি, বর্ষা ও নদপ্লাবনের.ফলে ইঞ্টক 
শীঘ্রই ধংসপ্রাপ্ত-হয়। বৈদেশিক আকুমণকারীর অত্যাচারেও অনেক বিনষ্ট 
হইয়াছে। প্রকাতি-ও-মানূষ উভয়ে মলয়া বাংলার প্রাচীন শিল্পসদ্পদ 
ভূপ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। 

সামান্য কয়েকটি: ভগ্নপ্রায় মন্দির-এই নিশ্প্রাসী ধ্বংসের হস্ত হইতে 
কোন রকমে আত্মরক্ষা কারয়া এখনও - দাঁড়াইয়া আছে জঙ্গল-পারপ্‌ণ* 
মং-স্তূপ খনন কাঁরয়া পুরাতত্ব-অন্সান্ষংসুগণ কোন কোন অতাঁত কণীর্তর 
জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আবার লোকচক্ষঃর গোচর করিয়াছেন। ইহারাই বাংলার 
বাংলার স্থাপত্যশল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-রচনাকাঁরতে- হইবে। কিন্তু এ 
ইতিহাস নহে, ইতিহাসের কণকালমান্র ৷ বাংলার, প্রাচীন শল্পসমূদ্ধ এবং 
তাহার অতুলনীয় কীর্তি ও গৌরবের: ক্ষীণ প্রাতধবীনও ইহার মধ্য দিয়া 
ফুটিয়া উঠিবে কিনা দন্দেহ। 


(ক) স্তূপ 


বোদ্ধস্ত্‌পই ভারতের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শন। ভগবান বুদ্ধের 
আসছি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা কারবার জন্যই প্রথমে স্তুপের পরিকল্পনা হয়। 
পরে বিশেষ বিশেষ ঘটনা চিরচ্মরণায় কারবার জন্য যে যে স্থানে তাহা 


বীশজ্পকলা == ২৩৭ 
ঘটিয়াছিল; সেখানে স্তূপ নির্মিত৷হইত ৷ বৌদ্ধদের পূর্বেও হয়ত এই প্রথা 
ছিল; পরে জৈনরাও স্তুপ নিমণি .কারিত। কিন্তু বোদ্ধগণের মধ্যেই স্তুপ 
বিশেষ বিখ্যাত ছিল। বোদ্ধগণ স্তুপকে পবিত্র মীন্দিরের ন্যায় জ্ঞান করিত 
এবং পরবর্তী কালে তাহারা স্তূপকেও পূজা ও-অর্চনা করিত। স্তুপ 
নির্মাণ ও উৎসর্গ করা: অতিশয় প্রণ্য-ার্য-বালয়া বিবেচিত হইত। ইহার 
ফলে_ যেখানেই. বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছে. সেইখানেই ক্ষুদ্র ও বৃহ 
আকারের অসংখ্য স্তূপ নির্মিত হইয়াছে বাংলা দেশেও; অনেক স্তুপ 
নার্মত হইয়াছিল। 

_জ্তুপের তিনটি অংশ। সব্কপ্রাচীন-স্তৃপে অনচ্চ গোলাকাতি অবো- 
ভাগের উপর গম্বজাকাতি মধ্যম বা প্রধান অংশ এমন ভাবে নার্মত হইত, 
যাহাতে অধোভাগেরক্তকটা স্থান মনত থাকে এবং ইহার উপর দিয়া গদ্ব- 
জের চারিদিকে ঘুরিয়া আসা যায়। ভন্তগণের প্রদাক্ষি পথদ্বরূপে এই উন্মন্ত 
অংশ ব্যবহৃত হইত। গম্বুজের উপর প্রথমত চতুষ্কোণ: হা্মকা ও তাহার 
উপর একটি গোলাকৃতি চাকা থাকিত। ৰ 

কালক্রমে স্তূপের আকৃতি ক্রমশই দীর্ঘাকার হইতে থাকে অধোভাগ 
অনেকটা পার আকার ধারণ করে এবং মধ্যভাগের অর্ধবৃত্তাকার গদ্বুজও 
ক্রমশ দার্ঘতর হয়॥ উপরের গোল চাকার সংখ্যাও বাড়িয়া যায় এবং পরপর 


ছোট হইতে সর্বশেষ চাকাটি প্রায় বিন্দুতে পারণত হয়। স্ভূপের-এই তিন 
অংশের নাম মেধি, অণ্ড ও । ক্ৰমে এই তিন অংশের নীচে একটি 
ধাভাগ চতুচ্কোণ. -এবং ইহার প্রাতিদকের 


ধারণ করে। 
হিউয়েনথ্‌সাং লিখিয়াছেন, পৃন্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণ স্বর্ণের যে যে 


বিশ্বাস করা যায় না। অশোকের কথা দুরে থাকুক, হিউয়েন্থসাংয়ের সময়কার 


২৩৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


কোন স্তৃপের ধ্ংসাবশেষও অদ্যাবধি বাংলায় আবিষ্কৃত হয় নাই। 
বাংলায় যে সকল স্ত্‌প দেখা যায়, তাহা সাধারণত ক্ষদ্রাকীত। পুণ্য 
অর্জনের জন্য দরিদ্র ভন্তগণ এইগ্যাল নিমাঁণ কারত। 


যে ব্ৰঞ্জ বা অল্টধাতুনার্মত একটি স্তুপ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সম্ভবত 
বাংলায় সর্বপ্রাচীন স্তৃপের নিদর্শন চিত্র নং ২৬)। ইহার চতুষ্কোণ 
অধোভাগ ও হার্মকা এবং গোলাকার মোধর চতুর্দকে নানা দেবদেবীর 
মুর্তি উৎকীর্ণ। স্তুপাঁটর মোধ ও অণ্ড একাঁট ঘণ্টার মত দেখায়। 
পাহাড়পুরে ও চট্টগ্রামের: অন্তর্গত: ঝেওয়ারতে আরও দুইটি ধাতনার্মত 
‘স্তুপ পাওয়া গিয়াছে। - ২ 


১০১৫ অন্দে লাঁখত একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের পথতে বরেন্দ্র মূগ- 
স্থাপন স্তুপের একটি চিত্র আছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ_ সপ্তম 
শতাব্দীতেও এই স্তূপটি দেখিয়াছলেন। এই চিত্র হইতে সেকালের 
দতপের আকাত বেশ বুঝা যায়। এই স্তুপের অধোভাগ ছয়াট স্তরে 
1বভন্ভ এবং প্রতিটি স্তরের আকার এরকাঁট প্রস্ফাটিত পদ্মের ন্যায়। অণ্ড 
অংশ ঈষৎ দীরঘাকীত এবং ইহার চতুর্দিকে চারটি কুলগা্গর অভ্যন্তরে চারাঁট 
বদ্ধমার্ত স্থাপিত। চতুচ্কোণ: হার্মকার উপর বহুসংখ্যক ছত্র। 

বৌদ্ধগণের পঃুথিতে বাংলার আরও দুই তিনটি স্তূপের ছবি আছে। 
ইহার একটি 'তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান স্তুপ'। ইহার অধোভাগ নানা কারুকার্য 
শোভিত ও চাঁরাঁট স্তরে ঁবভন্ত। ইহার মেধি উধর্ব ও অধোমুখ দুইদলে 
বিকাশত পদ্মের আকাতি। 


পাহাড়পুর ও বহবলাড়ার (বাঁকুড়া) বহ;, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্টক স্তুপের 
অধোভাগ আবিচ্কৃত হইয়াছে (ত্র নং ৩১)। এগুলি গোল, চতুষ্কোণ, অথবা 
বসের মতো। বিহারের প্রাচীন স্তূপ ও. পূর্বোন্ত বাংলার স্তূপের চিত্রের 
অধোভাগের সাঁহত ইহাদের অনেকের 1নকট-সাদৃশ্য দেখা যায়। সৃতরাং 
এই অধোভাগগনলর উপর যে সকল স্তূপ নামত হইয়াছিল. তাহা দেখিতে 
বিহারের স্তুপ এবং মস্থাপন অথবা বর্ধমান-স্তুপের ন্যায় ছিল, এরূপ 
অনদুমান করা যাইতে পারে। 


যোগী-গর্ফা নামক স্থানে পাথরের একাট ছোট স্তুপ পাওয়া গিয়াছে! 
হহার মৌধ ও অণ্ড অংশের উচ্চতা তাহাদের ব্যাসের তন গুণ। সুতরাং 
মেধি, অণ্ড ও ছন্রাবলী মিলিয়া ইহা একাঁটি সুদীর্ঘ চড়ার ন্যায় দেখায়, 
স্তুপ বালয়া প্রথমে কিছুতেই মনে হয় না। বাংলার স্তৃপের শেষ বিবর্তন 
বালিয়া এই স্তূপটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


শিল্পকলা ২৩৯ 


(খ) বিহার 


সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যে বাংলায় বৌদ্ধ 'ভিক্ষগণের বাসের জন্য 
অনেক বিহার ছিল এবং ইহার কোন কোনটি বেশ বড় ও কারডকার্য-খাঁচত 
ছিল, চীনদেশীয় পারব্রাজকগণের বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়। স্তুপ্রে 
ন্যায় এগ=লিও ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু রাজসাহার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক 
স্থানে একটি বিশাল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন বাংলার 
এই শ্রেণীর স্থাপত্যের সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা সম্ভবপর হইয়াছে। 

একখানি তাগ্রশাসন হইতে জানা যায় যে, পণ্ম শতাব্দীতে এখানে 
একটি জৈন বিহার ছিল। সম্ভবত কালক্রমে ইহা নম্ট হইয়া যায়। অষ্টম 
শতাব্দীতে ধমণ্পাল এখানে যে প্রকান্ড বিহার নিমণি করেন, সোমপুর 
মহাবিহার নামে তাহা ভারতের সর্বত্র এবং বহির্ভারতের বৌদ্ধজগতেও 
বিশেষ প্রার্সাদ্ধ লাভ করে। এই প্রকাণ্ড বিহারের চতুষ্কোণ অঙ্গনাট প্রতি 
দিকে ৩০০ গজ দীঘ ছিল (চিত্র নং ৩০)। অঙ্গনাঁটি উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা ছিল 
এবং অঙ্গনের চার দিকেই এই প্রাচীরগান্রে ভিক্ষুগণের বাসের জন্যে ক্ষণ 
ক্ষুদ্র কক্ষ নির্মিত হইয়াছিল। এই কক্ষগীলর সংখ্যা ছিল ১৭৭। প্রা 
কক্ষ প্রায় সাড়ে তের ফুট দশর্ঘ ছিল। কক্ষগ্ীলির সম্মুখ দিয়া আট-নয় ফুট 
প্রশস্ত বারান্দা সমস্ত অঙ্গন িরিয়া বিস্তৃত ছিল। চারি দিকে চারটি 
এই বিহারের প্রধান প্রবেশপথ অথবা সিংহদ্বার। ইহার পশ্চাতেই ছিল 
একটি প্রকাণ্ড স্তনতয্ত প্রশস্ত দালান। এই দালান হইতে আর একটি 
বারান্দায় পেশছান যাইত। দক্ষিণ, পুর্ব ও পশ্চিম বারান্দার ঠিক মধাস্থলে, 
অঙ্গনে নামিবার সশড়র পশ্চাতেও এইরুপ করেকটি আতারিত্ত কক্ষ ছিল। 
প্রীতি কক্ষ হইতে জল নিঃসারণের জন্য পর়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। 


এই সোমপুুর বিহারই সর্বাপেক্ষা বৃহব। এই বিহারি যখন অক্ষত ছিল, 
তখন ইহার বিশালত্ব ও সৌন্দর্য লোকের মনে নিশ্চয়ই বিস্ময় উৎপাদন 
কারত। একখানি সমসাময়িক লিপিতে ইহা “জগতাং নেট -ভ" 
(জগতে নয়নের একমাত্র বিরামস্থুল অথ দর্শনীয় বস্তু বাঁলয়া বাণত 
হইয়াছে। ইহার ‘মহাবিহার' নাম সার্থক ছিল। 

বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার খনন-কার্য সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে একজন [রাতত্রীবৎ 


২৪০: বাংলা দেশের হীতিহাস 


নানত করিয়াছেন যে, পাহাড়পুরের বিহার ও মান্দর অপেউাও বৃহত্তর 
বিহার ও মীন্দরাদি এইখানে 'ছিল। জগদ্দল মহাবিহারও একটি প্রসিদ্ধ 
বিহার ছিল। মালদহ জিলার অন্তর্গত 'জগন্দল'নামে একটি গ্রাম সম্ভবত 
ইহারই স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এখানে এবং পার্স্বস্থ অনেক গ্রামে 
প্রাচীন স্থানের ও মান্দরাঁদর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় * এরুপ আরও 
অনেক 'বহারের উল্লেখ আছে। 

এই সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন বাংলার বহার সম্বন্ধে কতক 
ধারণা করা যায়। 


(গ) মন্দির 


বাংলার প্রাচীন কালের মন্দিরগযল প্রায় সকলই ধংস হইয়াছে, এ 
কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থের পঠীথতে করে 
প্রাচীন মান্দিরের ছাঁব আছে। কতকগ্যাল প্রস্তরমর্ততেও মান্দর উৎকীণ, 
হইয়াছে। এই প্রাতকৃতিগণলর সাহায্যে বাংলার প্রাচীন মন্দিরের গঠনপ্রণালী 
আলোচনা কাঁরলে ছাদের আকৃতি অন্ঢসারে ইহা নিম্নের বার্ণত চাঁরাট 
শ্রেণীতে িভন্ত করা যায়। 

১। এক শ্রেণীর মান্দরের ছাদ উপর্যপাঁর কতকগীল সমান্তরাল 
চতুচ্কোণ স্তরের সমান্ট। প্রীত. দুই স্তরের মধ্যবতর্ণ ভাগ অস্তাননীহত 
থাকায় এই স্তরগ্যীল বেশ পৃথক পৃথক দেখা যায়। স্তরগনীল যত উধেব 
উঠতে থাকে, ততই ক্দ্্রাকার হয়। গুপ্তযুগের ভাচ্কর্ষে এই শ্রেণীর 
মান্দির উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহার পাঁরণাঁত দেখা যায় উড়ষ্যার মন্দিরের 
সম্মুখস্থ জগমোহনে। উীড়্ষ্যায় এই প্রকার ছাদযুন্ত মান্দর 'ভদ্র' অথবা 


ঢাকা। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের প্রাচীরগান্র হইতে উচ্চ শখরের চাঁরাট ধার 
উঠিয়া ঈষৎ বাঁকা হইতে হইতে অবশেষে প্রায় সংলগ্ন হইয়া যায়। এই 
সংযোগস্থল একাট গোলাকার প্রস্তরখণ্ডে (আমলক শলা) আবদ্ধ করা হয় 
এবং ?শখরের গান্রে কার:কার্য খাঁচত অনেক ল্বালম্বি পংক্তি থাকে। এই 
শ্রেণীর মান্দির 'রেখ-দেউল' নামে আভাহত হইয়াছে। 

৩_৪। প্রথম শ্রেণীর ভদ্র দেউলের সর্বোচ্চ স্তরের উপর একট 
স্তূপ বা শিখর স্থাঁপত কাঁরয়া এই অপর দুই শ্রেণীর মন্দিরের সৃষ্ট 
হইয়াছে। কোন কোন স্থলে এই স্তূপ বা শিখর কেবল সবেচ্চি স্তরের উপর 
নহে, প্রতি স্তরের কোণে এবং সম্মুখ ভাগেও দেখা যায়। 

বৌদ্ধ পঠাথর চিত্র ও প্রস্তরমনর্ত হইতে জানা যায় যে. প্রাচীন বাংলার 
এই চাঁর শ্রেণীরই মীন্দর ছিল। তবে শেষোন্ত দুই শ্রেণীর কোন প্রাচীন 
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শিল্পকলা ২৪১: 


মান্দর এ পর্যন্ত আবক্কৃত হয় নাই। কিন্তু পরবতাঁ কালে নাতি দনাজ- 
পরের অন্তর্গত কান্তনগরের মান্দির চতুর্থ শ্রেণীর মাঁন্দরের একটি উৎকৃষ্ট 
নিদশন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দেশে এই 
বাঁকুড়ার এন্তেশ্বর মণ্দিরের অঙ্গনে নারার যে ক্ষন একটি মান্দর আছে: পাট 


অনেকটা ভুবনেশ্বরের পরশুরামের র ন্যায়, সম্ভবত ইহা এ 
সময়ে অর্থ অন্টম শতান্দে নীর্মত। 
বড় বড় মাল অন্করণে ক্ষ কবর মান্দরও নাত ত! 


ত বলার অন্তত নদী এবং দিনাজপররের অন্তত পর 
এইরপ প্রস্তরানামতি দুইটি এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত বেওয়ারিতে ব্রঞ্জ- 
নিত একটি মন্দির (চিত্র নং ৪) পাওয়া গিয়াছে 
একই রকমের এবং সম্ভবত বরাকর মান্দরের 
মান্দর শনার্মত হয়। এই যুগের বৃহ কতা রূপ কার/কার্ষ- 
তাহা অনেকটা অনুমান করা যায়। 


পরবর্ত কালের মান্দিরগ্ীলতে খোদিত কারুকার্য অনেক বেশী। 
১৮ বা রণ কলার ইহা অধিকতর দরের 
শর কোপ বরের তমা উদর অত 

দেওয়ালের মধ্যে একটু ছোট নাটসান্দিরের মত 


দিদ্বেশ্ব করা যাইতে পারে। 

LA রর অঙ্গনের ঠিক কেন্দুস্থলে একটি বিশাল 

টা ধ আৰিত হৰে তা ৩১)। ইহার উধর্বভাগ 
= টি কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল, তাহা জানা 


২৪২ বাংলা দেশের ইতিহাস 
অন্যান্য মন্দির হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। 

মন্দিরা তিতল। ইহার ঠিক কেন্দস্থলে একা চতুষ্কোণ বর্গাকৃতি 
অংশ সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার চারধারের প্রাচীর আতিশয় 
স্থল ও দৃঢ়, এবং প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ স্থান ফাঁকা হইলেও সেখানে প্রবেশ 
করিবার কোন উপায় নাই। ভ্রিতলে এই বগকাতি অংশের প্রতিটি প্রাচীরের 
সম্মংখভাগে একটি নাটমন্দির ও মণ্ডপ এমনভাবে নার্মত হইয়াছে, যাহাতে 


মন্দিরটি উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফুট এবং পূর্বপশ্চিমে ৩১৪ ফুট দীর্ঘ। যে 
অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহার উচ্চতা ৭০ ফুট। 
এই বিশাল মন্দিরের উপরিভাগ কিরুপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় 


টিন ভাবে একেবারে নাচ হইতে গাঁখিয়া তোলা হইয়াছিল। এই 
পানা মারের উপযোগী উচ্চ শিখর যখন বিরসান ছি ত ইহা 
গর হইতে [গারিচড়োর ন্যায় দেখা যাইত। ইহার সৌন্দর্য, বিশালতা ও 
পাতা লোকের মনে িরুপে বিস্ময় উৎপাদন করিত আজ আমরা 
কংপনায় তাহা অনুভব কাঁরতে পারি। 
মন্দিরটি ইট-কাদার গাঁথুনিতে তৈরি, অথচ সহস্রাধিক বংসর পরে 
আজিও এই ইটে দেওয়াল 4০. ফুট উচু পরি সহ সর উপরে 


শিল্পকলা ২৪৩ 


দেখা যায় না, কিন্তু যবন্ধীপ ও বরহ্মদেশের কোন কোন মন্দির অনেকটা 
এইরূপ এবং ইহারই অন.করণে নির্মিত হইয়াছে বলয়া মনে হয়। পূবেদি 
বাংলার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরের শিখরও রদেশে দোখতে পাওয়া 
যায়। সুতরাং বঙ্গদেশের অধনাবিলযপ্ত অন্দির-শিল্প সবর প্রাচোর হিন্দ, 
উপানবেশগডলিতে বিশেষ প্রভাব বিল্তার কাঁরয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্ণ 
যান্তসঙ্গত। 

বাংলায় প্রাচীন মান্দর খুব বেশী নাই, কিন্তু এই সব মন্দিরের অংশ 
বিশেষ _স্তন্ত, চৌকাঠ প্রভৃতি, নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর 
রাজবাড়ীতে কারঃকার্যখাঁচিত একটি প্রস্তরস্তত্ত আছে। ইহার গান্রে 
উৎকীণর্ণ দলাপি হইতে জানা যায় যে, স্তন্তুটি গাঁ়াধিপ-প্রাতিষ্ঠিত একটি 
শিকাদরের অংশ । এই মন্দিরটি নবম শতান্দে নার্মত হইয়াছিল। বারভূন 
[জিলার জগত পাইকোরে দুটি এবং পাবনা জিলার হাটা গ্রামে 
চারটি বিচিত্র কারকর্যশোভিত প্রস্ত্র্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে! দনাজ- 
পুরের গরুড় স্তম্ভ ও কৈবর্ত স্তম্ভও (চিত্ৰ নং ২৮ক) এই প্রসঙ্গে 


উল্লেখযোগ্য ৷ 
ও কাণ্ঠের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। কাণ্টের 


স্তন্তগযীল জীর্ণ হইলেও তাহার গানে উৎকার্ণ বিচিত্র কারুকার্য এখনও 
{শিল্পকলা আতিশয় উচ্চশ্রেণীর ৷ এইরূপ 
যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এইগ্নল 


প্রাচীন বাং পি লোর উৎকুষ্ট নিদর্শন (চিত নং ২৯)! ইহা হইতে 


মন্দির-শিল্পের ] 

রঃ ত একটি বিশাল কার;কার্য 
কাঠ এখন দিনাজপুর রাজবাড়ীতে আছে প্রাচীন 
কয়েকটি পাথরের চৌকাঠের অংশ পাওয়া 


- হকার কর খুব উট দরের | সতন্তের নায় এই সমর 


২। ভাস্কর 


ভারতবর্ষে চিরকাল দেবমন্দিরই স্থাপত্য ও ভ 
কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন বাংলায় বহ মন্দির ‘ছল, সুতরাং ভাস্কর্যেরও প্রভূত 
উন্নত হইঃ ন মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিকাংশই লপ্ত হইয়াছে। 
বিন অনেক সুনে মানদির বিনষ্ট হইলেও তাও দেবমার্ত রক্ষিত 
হইয়াছে। বাংলার যে বহুসংখ্যক ু 


২৪৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


(ক) প্রাচীন যুগ 


চন্দ্রবমরি রাজধানী পযুজ্করণা (বাঁকুড়া জিলার পোকণা) ও সুপ্রসিদ্ধ 
প্রাচীন নগরী অঘলিপ্তিতে প্রাপ্ত কয়েকখানিতে একটি বক্ষিণার “মুত 
আছে। ইহার গঠনপ্রণালী ও বসন-ভূষণ শ্গষঃগের মার্তর অনুরূপ 
প্রঃ পর প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দ)। মহান্থানে একটি পোড়া-মাটির মূর্ত 
হা কেহ যোঁষ'যুগের বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা এতই অস্পন্ট দে এ 
মি কল সঠিক ধারণা করা কঠিন। মহাস্থানের আর একাটি পোড়া 
ম্‌ৰ্তি সম্ভবত শু্গযুগের । 

বাঁসিরহাটের নিকটবতরণ চন্দরকেতুগড় (অথবা বেড়াচাঁপা) নামক গ্রামে 
সাত এবং মালদহ জিলার হাকিবাইল গ্রামের বিষ্ণুসে 
পরিচ্ছদ ও গঠনপ্রণালণ কঁযাণযুগের মর্তির অনুরূপ । বাণগড়ে প্রাপ্ত 


করণ বলিলেও চলে। কাশাীপ্ঢুর (স্মন্দরবন) ও দেওরার (বগডড়া) স্যমন্ত“ 
দুইটিতেও গণপ্তযগে শেষকালের (ষষ্ঠ শতাব্দী) শিল্পলক্ষণ বিদ্যমান। 


তি তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলাইধাপভিটায় 
সোনার পাতে ঢাকা অঞ্টধাতু্নার্মত একা মঞ্জুরী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। 
এই মতি বাংলার ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ বালয়া গ্রহণ করা 


প্রবণতা দেখিলে প্রাচীন বাংলায় চারশিল্পের কতদূর উৎকর্ষ হইয়াছিল, 
তাহার ধারণা করা যায়। 

এই সকল দাত হইতে প্রমাণিত হয় যে. ্রনানদের আর থা তাহার 
পবা হইতেই বাংজায় ভাম্কর্ষের চন ছিল এবং বাংলার শিল্পী গগ্তষুগ 
প্র ভারতের সাধারণ 'শল্পধারার সহিত: যোগার কাই 


শিল্পকলা ২৪৫ 


ষ্ঠ শতাব্দীর পর্বে বাংলার ভাস্কর্যে কোন 'বশিল্ট প্রণালী বা পাঁর- 
কল্পনার পাঁরচয় পাওয়া যায় না। এই পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় দেবখজোর 
বান" প্রভাবতণর লিপযন্ত শর্বাণী ও তাহার সাঁহত প্রাপ্ত একাঁট ক্ষুদ্র 
সূর্ধমৃর্তিতে। এই দুইটি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে নার্মত। গুপ্ত- 
শিল্পের প্রভাব থাকিলেও, ইহাতে পরবতাঁ পালযুগের শিল্প-বৈশিচ্ট্যের 
সূচনা দোখতে পাওয়া যায়। চাঁব্বশ-পরগণার অন্তর্গত মাঁণরহাটে প্রাপ্ত 
একটি শিবমার্তও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই তিনটি মুর্তি ধাতুনীমতি। 


খে) পাহাড়পুর 


পাহাড়প্ররের মান্দরগান্রে খোদিত যে প্রস্তর ও পোড়া-মাটির ফলক 
আছে, তাহা হইতে সর্বপ্রথমে বাংলার {নিজস্ব ভাস্কর্যশিজ্পের বৈশিষ্ট্যের 
পূর্ণ প্াঁরচয পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু ও শিল্পকৌশলের দিক দিয়া বিচার 
কারিলে, পাহাড়প:রের ভাস্কর্য দুই বা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়! 
প্রথমটি লোক-শিজ্প এবং দ্বিতীয়াট আভজাত-শিল্প। তৃতীয়টি এ দইয়ের 
মাঝামাঝি। 

প্রচ্তরের কয়েকটি ও পোড়া-মাটির সমস্ত ফলকগ্দাল প্রথম শ্রেণীর 
অথবা লোকাঁশজ্পের অন্তর্গত। রামায়ণ মহাভারতের অনেক কাহনী ইহাতে 
খো'দত হইয়াছে। কৃষ্ণের জন্মকথা এবং যে সকল লীলা বাঙালীর 'টিরপ্রা় 
এবং বাংলার প্রাত ঘরে পাঁরচিত, তাহার বহন দৃশ্য ইহাতে আছে (চিত্র নং 


দা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিমাইতেছে (চিত্র নং ৫)। প্রেমালাপে মত্ত বক 
যুবতী, পঢুরুষ ও স্ত্রী বাদ্যকরগণ এবং তাহাদের বাদ্যমন্দ [জানিরত 
ব্রাহ্মণ, অপ্র-শস্রে সাঁজ্জত পুরুষ ও নারী, ধন্ুবিহদ্তে রথারোহী যোদ্ধা, 
পর্ণমান্র-পাঁরাহত শবর স্তরী-পুরষের প্রেমালাপ, ধন নহশ্তে শবর. মৃত জন্তু 
হল্তে লইয়া বারদর্পে পদক্ষেপকারিণী শবর রমণী--এইর;প অসংখ্য দ্য 
শপ খোদাই কাঁরয়াছে। সংপারাচিত পশপক্ষী, পন্রপৃঙ্গ গাছপালাও 
শিল্পীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। দৃশ্যমান জগতের বাহিরেও শিল্পীর ক্পনা 
{বস্তার লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, বোধিসত্ব, পদ্সপাঁণ, 
মঞ্জযদ্ী, তারা প্রভৃতি দেবদেবীর মার্ত আছে. কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খর 
বেশশ নহে। দৈত্য, দানব, নাগ. কিন্পর, গন্ধর্ব ও বহন কাল্পানক জীবজন্তু 


২৪৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 
শিল্পীর হস্তে মূততি পারিগ্রহ করিয়াছে। 
নে সকল ভাস্কর এই সমুদয় দৃশ্য খোদিত করিয়াছিল, তাহাদের 
শিক্ষা ও সমাজ খ্যব উচ্চ শ্রেণীর নহে। উৎবীর্ণ পরব ও রাবীর 
অতি সাধারণ, এমন কি কুংসিত বলাও চলে। তাহার্দের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 


র ও সমাজের সহিত এই সব ভাস্করের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, 
কট মম ও নিবিড় হান ছিল, তাহাদের শিক অপরিণত 


দাবী করিত না, এই শিল্প-রচনা তাহাদের জনাই। তাহারা যে এই টানাদেন 


কিনতু বাংলার বে উচ্চশ্েণীর শিল্প ছিল পাহাড়প্যরের ভিত রর 
পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ মৃতিগনীল তাহার প্রমাণ। এগুলির সংখ্যা খুব 
বেশী নহে। ইহারা প্রধানত কৃষ্ণ, বলরাম, শিব, যমন প্রভৃতি দেবদেবার 


শিল্পকলা ২৪৭ 


কাঁরলে এই মূর্তি শিল্পীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সোন্দযনিদভাঁত যে পুবেন্ি 
শশিল্পীগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 
বলরাম ও যমদনার মার্তর সাহত যম, আগ্ন প্রভীতির এবং দক্ষিণ প্রাচীর- 
স্থিত শিবমূর্তির সাঁহত অন্যান্য শিব মাতরি তুলনা কারলেও স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে যে, পাহাড়পুরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাস্কর্ষের 
মধ্যে ব্যবধান গুরুতর ও প্রক্ীতগত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মতে গণুপ্গের 
গঠন-সৌষ্ঠিব, অঙ্গের লাবণ্য ও সুষমা, গতিভঙ্গীর বৈচিত্য ও সাবলীল ভাব, 


হইতে যে শিল্পধারা সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে গড়িয়া উতিয়াছিল, 
শিল্পীরা শিশুকাল হইতেই অভ্যস্ত হইয়া তাহাকে রুপ দিয়াছিল। 
পাহাড়পুর কতবগীল খোদিত প্রস্তর আছে, যাহাতে প্রথম শ্রেণীর 
অপটুতা ও তায় শ্রেণীর শিক্ষা ও সোন্দর্যবোধ উভয়ই আংশিকভাবে 
বর্তমান। কৃষ্ণের কয়েকটি বাল্যলীলা, কয়ে র 
বান এই প্র অন্তর্গত কৃষের কেশীবধ (চিত নং ৭) ইহার (একট 
উট উট বালকের মর্ত এবং ইহার সাবলীল গাভী দিত 
শ্রেণীর শিল্পীর অন্যযায়ী, নু ইহার মুখ-চোখের গঠনে পাঁরপার্টোর 


আদর্শ, এই দইয়ের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াঁছল। \ 
প্রথম শ্রেণীর খোদিত পোড়া-মাঁট ও পাথরগযাল যে পাহাড়পুর 


কাঁরলেও প্রাচীন পন্থা একেবারে ত্যাগ করে নাই। এই দুই দল এবং 
আঁবকৃত প্রাচীনপল্থীরা একই সময়ে বর্তমান থাকিতে পারে. এরুপ কল্পনা 


একেবারে অযৌন্তিক নহে। 


২৪৮ | বাংলা দেশের ইতিহাস 
(গ) পোড়া-মাটির শিল্প 


প্রাচীন বাংলায় পোড়া-সাটির শিল্প খুবই উন্নাত লাভ করিয়াছিল। 
পাহাড়পুর ব্যতীত আরও অনেক স্থানে, বিশেষত কুমিল্লার নিকটবতর্ণ 
ময়নামতী, ও লালমাই পর্বতে অনেকগুলি পোড়া-মাটির ফলক পাওয়া 
গিয়াছে। ইহার মধ্যে কিন্নর (চিত্র নং ১০ক), বিদ্যাধর (১৩খ), বি-বধ 
ভঙ্গীর নারামার্ত (১০খ-গ, ১১গ), অসি ও বর্মহস্তে সৈনিক (১২ক), 


উচ্চাঙ্গের শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক (১০খ-গ, ১৩গ)। ইহা ছাড়া অনেক 
খোঁদত ইটও পাওয়া গিয়াছে। 

প্রাচীন প্রুণ্ডুবধৰ্ন নগরখর ধবংসাবশেষের মধ্যেও বহু পোড়ামাটির 
ফলক ও মুর্তি এবং কারাকার্য-খোদিত-ইট পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে 
গোবিন্দভিটায় প্রাপ্ত একাঁটি গোলাকাতি ফলক অথবা চক্ককে খোদিত মিথুন- 
মার্ত (১৫খ) উৎকৃষ্ট শিল্পকলার 'নিদর্শন। 

প্রাচীন কোটিবর্ধ নগরণর ধবংসস্তপের মধ্যেও অনেকগুলি পোড়া- 
মাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে। এগ্‌লি মৌর্য, শু, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল- 


(stucco) নামত মুর্তি পাওয়া গিয়াছে। 


আর প্রস্তর তেমন সুলভ না হওয়ায় মতেশিক্প খুব বেশণ জায় 
ছিল এবং লোকশিল্প হিসাবে 


শিল্পকলা ২৪৯ 


(ঘ) পালফুগের শিল্প 


নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ_এই চারি শতাব্দের শিল্পকে পালয্গের 
{শিল্প নামে আঁভহিত করা যাইতে পারে। কারণ হিসাবে বলা যায়, দ্বাদশ 
শতাব্দের সেন রাজগণ বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কাঁরলেও এবং বর্মণ চন্দ্র 
প্রভাত ক্ষার ক্ষদ্র রাজবংশও এই যুগে সবাধীন্ভাবে রাজত্ব করলেও, এই 
চাঁর শতাব্দের শিল্প মোটামুটি একই লক্ষণারান্ত, এবং পাল রাজ্যেই ইহার 


সমাজের সাঁহত ইহার প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই। {বাভিন্ন ধর্মগ্রন্থে 


মূর্তি নির্মণি করিতে হইত। সূতরাং শাস্রের অনুশাসন নিগড়পাশের 
নায় শিল্পীর স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ল্মিত কাঁরত। শিল্পী বা শিল্পের কোন 


'শিল্পরগীতির বিবর্তন সম্বন্ধে এইবার কিছ; আলোচনা কারব॥ পাল: 
যুগের চাঁরশত বৎসরে িল্গের অনেক বিবর্তন ঘাঁটয়াছিল। কিন্তু, এই 
নগরে ইতিহাস সঠিকরনপে জানবার উপায় নাই। অধিকাংশ মাত রই 


রাগ অন্য অনেক শিষ্ট কারণে সাধারণ রণীতর ব্যতিরম বা বিপযয় 
ঘটে। রা শু: এই রীতি অবলম্বনে রাচিত বিবতনের ইতিহাস সব 
হতে নহে।' বাংলার শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ ইীতহাস রচনার চেষ্টা 
থর বেশী হয় নাই। দুই একজন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতামত খনৰ 
চল্ট নহে এবং সর্কসাধারণে গহাত হয় নাই। 

রচনাবন্যাস, গঠনপ্র 


২৫০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


করিলে এই সকল মর্তর মধ্যে অনেক শ্রেণীভেদ করা যায়। কিন্তু এই 
প্রভেদগ্ীল কতটা স্থান বা কালের প্রভাবে এবং কতটা শিল্পার ব্যান্তগত 
রুচি বা অন্য কোন কারণে ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তাই এই 
কারণগঞ্জীল বিচার করিয়া নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হইলেও বাংলার এ 
যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই শিল্পববর্তনের দুই 
একট মল সুত্র অবলম্বন করিয়াছেন। ববর্তনের দিক দিয়া মূল্য খুব 
বেশী না হইলেও বিশ্লেষণের দিক হইতে এগ্রীল শিল্পের ইতিহাস আলো- 
চনায় প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। 

সাধারণত মতিগ্ীল একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থল হইতে কাটিয়া 
বাহর করা হয়। মূল মূতিট কেন্দুন্থলে, পারিপাঁশ্বক মাতিগ্ীল ও 
বিভূষণাদি ইহার দুইপাশে এবং চালচিত্র উপরে থাকে। প্রথমে মৃর্ত 
গুলির গভীরতার একার্ধ মাত্র পাষাণের উপর উৎবণর্ণ হইত, কিন্তু কমেই 
এই গভাঁরতার মাত্রা বৃদ্ধি পার। পরিশেষে মূল মন্ত প্রায় সম্পূর্ণ 


ক্রমশ পারিপার্শ্বিক ম্যাতগযীল ও নানাবিধ কার;কার্ষে বিভুঁবত চালচিত্র 
অধিকতর প্রাধান্যলাভ করে এবং সাদক্ষ শিল্পীর হস্তে মূল মুতির 
শোভাবর্ধন করে। কিন্তু সর্বশেষে কোন কোন স্থলে এই পারিপার্খক মূর্ত 


শিল্পীর অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনতার প্রমাণ। কিন্ত, ইহা যে একটি সাধারণ 
সর হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, রাজা গোঁবন্দচন্দ্রের নামাঙ্কিত লিপিয্্ত 
বিষ্ণু ও সর্ধমযতর সাঁহত রাজা তৃতীয় গোপালের চতুর্দশ বৎসরে 


“বন্ধে আলোচনা কাঁরয়া ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দের শিল্পের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য 
নির্দেশ কারয়াছেন। তাঁহার মতে নবম শতাব্দে দেহের কমনায়তা, সভৌল 
গঠন ও শান্ত সমাহিত মুখী, দশমে শত্তিব্যঞক দূঢ় বলিষ্ঠ দেহ, একাদশে 
ক্ষীণ তন্ন, স্টুকোমল ভাবপ্রবণতা, মংখমণ্ডলের অপার্থব দিব্য ভাব ও 
দেহের উধ্বভাগের লাবণ্য ও সুষমা, এবং দ্বাদশে ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখগ্লী, 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কৃত্রিম আড়ল্টতা ও বসনভূষণের প্রাচূর্য_ইহাই এই চারি- 
বন্গের বাংলার শিল্পের প্রধান লক্ষণ। নিছক শিল্পবিচারে বাংলার মযার্ত 
গণীলকে মোটামুটি উপরোন্তরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভবপর, কিন্তু এই চারা 
শ্রেণী যে পর পর চাঁরাট শতাব্দের প্রতীক, এই মত গ্রহণ করাও কাঠন। 
“রেন্ডি গোবন্দচন্দ্র ও তৃতীয় গোপালের সময়ের ঘর তুলনা কাঁরলেই 


ইস 


শিল্পকলা ২৫১ 


তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম মহীপাল ও গোবিন্দচন্দ্র সমসামারিক। কিন্তু, এই 
দুই রাজার নামাঙ্কিত লীপবান্ত দুই বিজ্ুমর্ত উপরোক্ত শ্রেণী-বিভাগে 


মর্ততে এমন নিপু ও জবকসরভাবে সম্পাদিত হইয়াছে যে বহর্বযাপী 
শিক্ষা ও সাধনা এবং পররুযানুলামক অভ্যাস ব্যতীত ইহা কদাচ সম্ভবপর 
হইত না। এই যুগের মা্তিগ্ীল যরপর্বক পরাক্ষা করলে বাংলার লন 
চার্যাশজ্প সন্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যার এবং বাংলা দেশে যে অত 
পাঁচ-ছয় বৎসর একাঁট জীবন্ত ও উচ্চাঙ্গের শিঙ্পধারা অব্যাহতভাবে 
প্রবাহিত ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। 

সনাব্যমার্তগঠনই ভাক্কর্য-শলেপর উৎকর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ও 
প্রমাণ ৷ বাংলার শিল্পণ এ বিষয়ে কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছিল, 
তাহার বিচার কাঁরতে হইলে বাংলার দেবদেবীমতিই আমাদের একস 
অবলম্বন। ধর্মপ্রাণ ব্যান্তর নিকট দেবদেবীর মনুর্তমান্রই সন্দর। রাধা- 
কৃষ্ণের নাম-সংবালত কাঁবতা ও সংগীত-মা্ই যেমন একশ্রেণীর লোককে 
ককের বু দেবদেকীর যে কোন চিন বা মতই তেমান আনেকেরনিকট 
সবার আকর বায় প্রতারমান হয়; এমন ক কালা ঘাটের 
আপ ও কেহ কেহ উচ্ছবীসত ভাষায় বৰ্ণনা কারয়াছেন। বকস্ু ইহা 


পের দি শিল্পের অন্ভ নহে। শিল্পের প্রকৃত বিচার করতে হইলো 
র আঁভব্যান্তর দক দিয়াই কাঁরতে হইবে। 


ভে ডি শিলো! এবং মধ্যযুগের র্যাফেল ও টিসিয়ান আফ্কিত ম্যাডোনা 
ও সের মত দেবারুপে কল্পিত হইলেও, ভাব ও সৌন্দর্যের ভ- 
বাতির জন্যই ইহা শিহপজগতে সবে স্থান অধিকার করিয়াছে। 
সারনাথে রাক্ষত মতগিনলর প্রভাব পালযগের শিল্পে দেখা গেলেও 
তাহাদের মধ্যে অনেক গুরুতর প্রভেদ আছে। প্রথমত, গুপ্তষগের সাবলীল 
স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীর পাঁরিবর্তে বাংলার মু্তগডলের কতকটা আড়ষ্ট ভাব ও 


একটি আত্মসমাহিত অতগীন্দিয় ভাবের আভব্যাই শিল্পার প্রধান লক্ষ্য 


২৫২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


দেহের সুবমা এবং লাবণ্য অপ্রধান এবং এই ভাবেরই দ্যোতকমাত্র। বাংলার 
ম্‌তিগ্নলতে এই আধ্যাত্মিক ভাব অপেক্ষা ইন্দ্িয়গ্রাহ্য আনন্দ ও ভোগের 
ছাবই যেন বেশি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একের আদর্শ শান্ত সমাহিত 
অন্তদরযাষ্ট, অন্যের আদর্শ-কান্ত ও কমনীয় বাহ্য রূপ । বাংলার মুর্তিতে 
অধ্যাত্ষিক ভাবের বিকাশ যে নাই, তাহা নহো;ঃকিন্তু তাহার প্রকাশভঙ্গীতে 
সাধারণত অন্তরের সংযম অপেক্ষা ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসই বোশ বালিয়া 
মনে হয়। তবে পালযদগের শ্রেষ্ঠ মৃতিগুলিতে এই দুই আদর্শের সমন্বয় 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূ্তিগ্ীল “কোমল অথচ সংযত, ভাবপ্রবণ অথচ 
ধ্যানস্থ, লীলায়ত অথচ দডঢ়প্রতিষ্ঠ ৷” বাংলার শিল্প গৃপ্ত্গের শিল্প 
অপেক্ষা নিকট হইলেও, সমসামায়ক পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের শিল্প 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, এই শিল্পসমূহে সাধারণত গযপ্তযূগের আধ্যাত্মক 
ভাব এবং পালযুগের সৌন্দর্য ও লাবণ্য উভয়েরই অভাব পারিলাক্ষত হয়। 
ফলে মধ্যযনগের এই মাতাল প্রাণহীন ও অস্ন্দর_ধর্মগত ও ধমনি- 
স্টানের পাষাণময় রূপ ব্যতীত শিল্প হিসাবে ইহার বিশেষ কোন সার্থকতা 
নাই। অবশ্য উপরোন্ত অণ্চলেও কদাচিৎ সুন্দর মন্ত দেখা যায়। দণ্টান্ত- 
স্বর:প এলিফাণ্টা দ্বীপের মতিগ্ীলর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু 
সাধারণভাবে এই স্থানগনলতে মধ্যযুগের মূতিগবাীল শ্রীহীন। কেবল 
বিহার ও উড়য্যার শিল্পে বাংলার ন্যায় সৌন্দর্যের আদর্শ বর্তমান দেখা 


নাবকে সাধারণ মন্তব্য করিয়াছি। এখন এই সকল মন্তব্য বিশদ ও পরিস্ফুট 
কারবার জন্য কয়েকটি মূর্তির উল্লেখ করিতোঁছ। 

শিল্পের দিক দিয়া দেখতে গেলে বিষ্ণু ও পারিপার্শ্বিক দেবদেবীর 
মবাতগিদালই প্রাধান্য লাভ করে। শিয়ালাদির বিষ্ণুূর্তির মুখে শিল্পা বেশ 
একটু নূতনতব ও বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়াছেন। বিষ্ণুর উপরের দুই হস্তের অঙ্গ নলের 
বক্রতাব কোমলতা ও কমনীয়তাসচক, যাঁদও চক্র ও গদা- এই দুই সংহার- 
কারা অন্তর ধরিবার সাঁহত তাহার সামঞ্জস্য নাই। ইহা হইতে বোঝা যায়, 
দদইটি স্তম্ভের ন্যায় সমান্তরাল পদযূগলের উপর দণ্ডায়মান সরল রেখার 
সাঁচত করে। পার্খচারণশ দুইজনের বঙ্কিম দেহভঙ্গী হইতেও ইহা 
প্রমাণিত হয়। এই দুই পাৰশ্বচারিণীর স্ার্ত লাবণ্য ও সুষমার সহিত 


৯0০ এস... সপ. ০ জা ™ Woe 
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গান্তী্ ও ভক্তির সংমিশ্রণে অপরুপ শোভা ধারণ কারয়াছে। বজ্রযোগনীর 
মৎস্যাবতার মর্ততে (চিত্র নং ২০) বিষ্ণুর মুখের কমনীয় কান্ত. অধর- 
যুগলের হাঁসরেখা ও দেহের সুডৌল গঠন. এমন কৌশলে সম্পাঁদত 
হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অধোভাগ মৎস্যের আকার হইলেও এই অসঙ্গীত শিল্পের 
সৌন্দর্যের হানি করে নাই। বাঘাউরার প্রস্তরানার্মত (চিত্র নং ১৮) এবং 
সাগরদশীঘ, রংপুর ও বগডড়ার ধাতুনার্মত বিষ্ুমর্তও (চিত্র নং ২১ঘ, 
১৯) উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলার নিদর্শন। সূতিগযীলর দাঁড়াইবার কীন্রম 
ভাঁ্গর সহিত পার্থচারিণীগণের সহজ ও সাবলীল ভাব বিশেষভাবে তুলনায় 
দেওরা ও বাণগড়ের বিষুমূর্তিও উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার নিদর্শন! 
মার্শদাবাদ জিলার অন্তর্গত বিল্লীর বরাহ-অবতারের মার্তটও বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । মূর্তির মুখ বরাহের হইলেও মন্ষ্যাকীতি অধোভাগে 
শিল্পী অনবদ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি কারয়াছেন। িরুসপঃর ও বীরভূমের 


বহবপনর গ্রামের একাট বেগ? ও গোপালের প্রস্তরমূরত* হ'গলী ভিলার 
মহনদ গ্রামের একটি “বিষ্ণুর কৃর্ম-অবতার ম্যার্ত, মযারশদাবাদ জিলায় প্রাপ্ত 
বজ ধাতৃ-নীর্মত দুইটি মনৰ্তে এবং নদীয়া জিলায় প্রাপ্ত একটি খাঁর মন্ত 
বিশেষভাবে উল্লেখ কারবার মতো। 

বাঘরার বলরাম-মনর্তির মুখে শিল্পী একাট স্বাতন্ত্য ও ব্যান্তগত 


এধাতাররপাঘারণ ও বাহনের মরতে কয়টির সৌন্দর্য উদ্জব হইয়া 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছাতিনা গ্রামের সরস্বতী-মর্তির (চিত্র নং ২৩) অঙ্গ- 


বিরুমপ;রে প্রাপ্ত দুইটি এবং কালকাতার যাদুঘরে রক্ষিত গরদড়মার্ততে 
শির দাস্য ও ভীতির মাধুর্য প্রকাটিত কারয়াছেন, তাহা যথেষ্ট কীতছছের 
পারচায়ক। 

শিম মধ্যে শক্রবঁধার নটরাজ শিবের মার্ত (চিত্র নং ২২) 
{বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবের তাণ্ডব নৃত্যের সাঁহত উধর্বম্্খ বৃষের 
উদ্দাম নত্যভাঁঙ্গ শিল্পীর অপর সংজনশাতর পরিচায়ক। নৃত্যের গাঁত- 
ভারি ও উদ্দামতা এই মার মধ্য দিয়া অপরুপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
বারশালে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের শিবমার্তিতে (চিত্র নং ২৮খ) [শিপন একটি বিশিষ্ট 
ব্যন্তিত্বের ছাপ ফুটাইয়া সে সময়ে ধাতু-মদার্ত নিমণের কৌশল যে কতদ:র 
উন্নীত লাভ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট পারচয় দিয়াছেন। গণেশপহুরের 
[শবমৃর্তর (চিত্র নং ২২ক) অঙ্গসৌনম্ঠবে, কমনীয় মুখন্্রীতে এবং হস্তধৃত 
প্রস্ফুটিত পদ্মের স্বাভাবক আকৃতিতে শিল্পী তাহার সংকষ সৌন্দরযানভত 


২৫৪ বাংলা দেশের হীতিহাস 


ও স্বাতন্র্যের পারচয় দিয়াছেন। বাংলায় চালত কথায় কার্তিকই সৌন্দর্যের 
আদর্শ । উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি ময়ূরবাহন কার্তকে (চিত্র নং ২১ক) িল্পন 
এই সৌন্দর্যের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। শেষোন্ত দুইটি মুর্ততেই অলঙকারের 
বাহনল্য দেখা যায়। এ বাহুল্য শিল্পীর কুশলতায় মৃর্তিদ্বয়ের সৌন্দর্যই 
বৃদ্ধি করিয়াছে। অক্ষম শিল্পীর সম্ট এই প্রাচূর্যে কিন্তু সৌন্দর্যের হানি 
ঘাঁটয়া থাকে। 

ঈশবরীপ্রীর গঙ্গামূর্তি এই যুগের বাংলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 
ইহার স্বাভাবিক লালায়িত পদক্ষেপ ও বিশিল্ট মূখন্রী, এবং পাশ্বচর মূর্তি 
দুইটির সুন্দর সরল দেহভঞ্গী সমগ্র মৃটকে অপরূপ সুষমা প্রদান 
কারয়াছে। 

রাজসাহীর ইন্দ্রাণী (চিত্র নং ২২খ), বিক্রমপুরের মহাপ্রাতসরা (চিত্র নং 
২১গ) এবং খালকৈরের বৌদ্ধ তারাও (ত্র নং ১৩ক) এই শ্রেণীর এক 
সন্দর মা্ত। কঠিন পাথরের মধ্য দিয়া রক্তমাংসের দেহের কমনীয়তা ও 
নমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হুগলী জিলায় প্রাপ্ত বরাহণী (নবম শতক) ও 
মাঁহষমাদ'নীর (দশম শতক) মূর্ত দুইটি এবং জলপাইগুড়ি জিলার 
দোমোহনই গ্রামে প্রাপ্ত ভৈরবমতণট (একাদশ-দ্বাদশ শতক) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

বাংলায় অনেকগুলি সূ্যমৃর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার কয়েকখানিতে 
উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট 'শ্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রাপরের সূফের 
মখ্্রী (চিত্ৰ নং ১৬ক) এবং কোটালপাড়া চিত্র নং ১৭) ও চন্দুগ্রামের 
(চর নং ১৬খ) সর্যমদুর্তির রচনা-বিন্যাস ও শান্ত-সমাহিত ভাব আঁব- 
স্মরণায়। এই প্রসঙ্গে সম্প্রাত স্ন্দরবন অণ্যলে প্রাপ্ত ও কালিকাতা-যাদুঘরে 
রক্ষিত জন্দর স্যমার্ত দুইটিরও উল্লেখ করিতে হয়।, 

বিহারৈলের কডন্ধমর্তিতে বাংলার যে শিল্পধারার সুচনা দেখা যায়, 
পালধদগে তাহার কিরুপ বিকাশ হইয়াছল, বেওয়ারতে প্রাপ্ত বদ্ধমনুর্ত 
(চিত্ৰ নং ২৪) তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সম্ভবত ব্ৰহ্মদেশের প্রভাবে বুদ্ধ- 
মটার্তর পোরকজ্পনা) কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছল, বেওয়ারর আর একাঁট 
বদ্ধমা্তত ত্র নং ২৫) হইতে তাহা জানা যায়। প্রাচীন মগধের শিল্প- 
ধারার সহিত বাংলার শিল্পিগণ কিরূপ সংপাঁরাচত ছিল শিববাটির বৃদ্ধ- 
মদার্ত (চিত্ৰ নং ২৭খ) তাহার চমৎকার দল্টান্ত। ভগবান বৃদ্ধ শান্ত-সমাহত- 
ভাবে মন্দিরমধ্যে ভূমিস্পর্শমাদ্রায় উপধিষ্ট। মার্তর চত্ল্পার্দ্বে বৃদ্ধের 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী পৃথক পৃথক ভাবে ক্ষ্রাকারে উৎবার্ণ। 
গ*প্তষুগের সারনাথীশল্পের প্রভাবে অন,প্রাণত হইলেও এইরূপ রচনা- 
প্রণালী মগধ ও বঞ্জোর একটি বিশিষ্ট শিল্পকোঁশল বলিয়া গণ্য হইবার 
যোগ্য। 
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থাকলেও, বাংলার শিল্পী অনেক সময়ই বাংলার নিজস্ব শিল্পধারা অব্যাহত 
রাখিয়া সুন্দর বৌদ্ধ মূর্ত গড়িয়াছেন। দষ্টান্তস্বর্‌প কাঁলকাতা যাদুঘরে 
রাক্ষত অবলোকিতেশ্বর (চিত্র নং ২১খ) এবং ময়নামতাীতে প্রাপ্ত মঞ্জরবর 
বোঁধসত্বের (চিত্র নং ১৪) উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্বোন্ত খাঁলকৈরের 
তারামর্তর (ত্র নং ১৩ক) ন্যায় এই মার্ত দুইটির অনবদ্য মুখশ্রী, 
সাবলীল দেহভঙ্গী ও রচনা-বিন্যাস উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। 

গোঁড়ের প্রাচীন রাজধানী কর্ণ সবর্ণের ধ্বংসাবশেষ হইতে নবম ও দশম 
শতকের প্রস্তরাঁনাম'ত বৌদ্ধ তারামর্ত এবং পলস্তারা (9:4০০০) নার্মত 
অবলোঁকিতেন্বরের সুন্দর মৃর্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রথমাট আছে আশুতোষ 
িউাঁজয়মে ও দ্বিতীয়টি কালকাতায় সরকারী পঢুরাতত্ব বিভাগের সংগ্রহা- 
লয়ে রক্ষিত হইয়াছে। 


৩। চিত্ৰশিল্প 
পালযুগের পূর্বেকার কোন "চর অদ্যাবধি বাংলায় আবক্কৃত হয় নাই। 
কিন্তু খুব প্রাচীনকাল হইতেই যে এদেশে চিনরাকনের চর্চা বর্তমান ছিল, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফা হিয়ান তাষ্সালাপ্তর বৌদ্ধাঁবহারে অবস্থান- 
কালে বোদ্ধ-মর্তর ছবি আঁকতেন। স্তরাং তখন তা্ালাপ্ততে যে চি 
শিল্প দীর্ঘকাল হইতেই সুপারচিত ছিল, এরূপ অননমান করা যাইতে 


পারে। 

সাধারণত মান্দর ও বৌদ্ধাবহার প্রভীতর প্রাচীরগান্'চিত্রদবারা শোভিত 
হইত। পরবতর্ণ কালের শিল্পশাস্রে এইরুপ স্পষ্ট অনুশাসন আছে এবং 
ভারতের অনেক স্থানে ইহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায় বাংলার অনেক 
মান্দরে ও বিহারে সম্ভবত এই প্রকার চিত্র বহ ছিল, মান্দর এবং বিহারের 


বর্ষে হারবর্মার ১৯শ বর্ষে লিখিত দুইখান অন্টসাহাপ্রকা এবং হারবমার 
৮ম বর্ষে লিখিত একখান পণ্াবংশতি-সাহাত্রিকাপ্রজ্ঞাপারা তার পথ 
বাংলার প্রাচশন চিন্রবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনার প্রধান অবলম্বন। 
রেখাবিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ__এই দুইয়ের উপরই চিতরশিজ্পেরপ্রাতষ্ঠ 
এবং এই দুইটির প্রাধান্য অন্যসারেই চিত্রের প্রধান দই শ্রেণীবিভাগ কাঁজপত 


২৫৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ও মাধুরধের অবতারণা করিয়াছেন, পশ্চিম ভারতের চিন্রে তাহা দুলভ। 
বাংলার এই চিন্রশিল্পের প্রভাব আসাম, নেপাল ও ব্ৰহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। 

পাঁরকল্পনার দিক দিয়া বাংলার চিন্র ও প্রস্তরে উৎকীর্ণ মর্তর মধ্যে 
বড় বেশন প্রভেদ নাই। উভয়েরই বিষয়বস্তু ও রচনাপন্ধাতি, এমন কি ভঙ্গী 
ও অজ্গসৌন্ঠব, প্রায় একই প্রকারের । কেন্দ্রস্থলে মূল দেবদেবী, দুই পারে 
আনুষাঙ্গিক মনা্তগঢাল ও কদাচিৎ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত দৃশ্যাবলী। কেবল 
দুই-এক স্থলে মূল মুর্তট এক পার্শ্বে উপাবন্ট। এই সব চিত্রের প্রায় এক 
অর্ধে কেবল মূল ম্যর্তীট এবং অপর অর্ধে অপরাপর পাঁরপাঁশ্্বক মার্তর 
সমাবেশ করিয়া মুল মূর্তির প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। 

রাজা রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে লিখিত অল্টসাহান্িকা-প্রজ্ঞাপার- 
মিতার পীথখানিতে যে কয়েকটি ছাব আছে, তাহা বাংলার "চন্রাশল্পের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শনরুপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণত কয়েকাঁট বর্ণ এবং সূক্ষ্ন 
রেখাপাতের সাহায্যে এই চিন্রগ্ীলর মধ্যে একটি লালায়িত মাধুর্য ও অনবদ্য 
সৌন্দর্যের সৃষ্ট করিয়া মধ্যযগের ?শিল্পজগতে শিল্পী উচ্চস্থান আঁধকারের 
যোগ্যতা অধিকার কাঁরয়াছেন। বাংলার 'চন্রশিল্পের নমুনা ম্াষ্টমেয় হইলেও 
ইহা যে স্বর্ণমাষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে চিন্ন অঙ্কনে বাংলার 'শাল্পগণ কতদূর 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের তাগ্রশাসনের 
অপর পচ্ঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র তাহার দৃষ্টান্ত ৷ প্রাচীন বাংলার তাম্্- 
পটে উৎকীর্ণ এইরূপ আরও দুইটি রেখাচিত্র পাওয়া গিয়াছে। 


৪। বাংলার শিল্পী 


বাংলার শা্পগণের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জান না। তিব্বতীয় 
লামা তারনাথ 'লাখয়াছেন যে, ধীমান ও তাঁহার পাত্র বিংপালো প্রস্তর ও 
ধাতব মুর্তি গঠনে এবং চিন্রা্কনে াবশেষ পারদশর্ণ ছিলেন এবং তাঁহাদের 
শিত্য-প্রাশষ্যগণ একটি একটি স্বতন্ত্র শিল্পী-সম্প্রদায় গঠন কাঁরয়াছিলেন। 
এই শিল্পীদ্বয়ের নার্মত কোন ম্যার্ত বা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন 
বিবরণ পাওয়া যায় নাই। 'কন্ত বাংলায় যে িজ্পী-সংঘ বিদ্যমান ছল, 
বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশাস্ততে তাহার উল্লেখ আছে। স্ন্দরভাবে পাথরের 
উপর খোদিত ইহার ৩২ট আঁত বৃহৎ পংন্তির অক্ষরগণ্রীল উৎকৃষ্ট শিল্পকার্ষ 
বালয়া গণ্য করা যায়। যে শিল্পী ইহা উৎকাঁর্ণ করিয়াছিলেন, প্রশাস্তর শেষ 
শেলোকে তাঁহার পাঁরচয় আছে। তান ধর্মের প্রপৌন্র, মনদাসের পৌন্র, 
বৃহস্পাতির পূত্র বরেন্দ্র শিল্পী-গোল্ঠী-চূড়ামাণ রাণক শুলপাঁণি। ইহা 

অনযীমিত হয়, বরেন্দ্র (এবং সম্ভবত বাংলার অন্যান্য অণ্টলেও) একাঁট 
শিলপী-সংঘ ছিল এবং শূলপাণি এই সংঘের প্রধান ছিলেন। 'রাণক' এই 
উপাধি হইতে তিনি রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন বালিয়া মনে 


শিল্পকলা ২৫৭ 


চিন্রোপজীবী, শিল্পী, রঙ্গোপ্জীবী, স্বর্ণকার ও “কর্মকার সমাজে হের 
বালয়া পাঁরগাঁণত হইতেন, এবং কোন ব্রাহ্মণ এই সমুদয় বৃত্তি অবলম্বন 
কাঁরলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হইত। শুলপাণি সম্ভবত বংশান,ক্রমে 
শিল্পীর কার্য করিতেন। প্রস্তরে অক্ষর উৎকীর্ করাও যে প্রকৃত শিল্পীরই 
কাৰ্য’ ছিল, াঁলমপররের প্রদ্তর-লাঁপর একটি শ্লোকে তাঁহার উল্লেখ আছে। 
এই লিপর উপসংহারে বলা হইয়াছে, প্রণয়ী যেমন তন্মনা হইয়া বর্ণীবন্যাসে 
নিজের প্রণরনশর চিত্র আঁঙ্কত করেন, শিল্পাঁবং সোমে*বর তেমাঁন এই 
প্রশান্ত [লাখয়াছলেন। এই একটি সংক্ষপ্ত বাক্যে শিল্পের প্রকৃত ও 
অন্তানশহত ভাবাটি অতি সুন্দরভাবে ব্যস্ত হইয়াছে। গভীর অন্দরাগ ও 
আসান্তই যে শিল্পের প্রেরণা, তাহা বাংলার শিল্পীরা জানতেন। বাং 
[শলালাপ ও তাগ্রশাসন হইতে আমরা এইরূপ আরও কর 

নাম পাই, যথা 

(৯) ভোগটের পৌর, সভটের পু তাতট : (২ 

দভদাসের পাত্র মঙ্খদাস ও তৎপর : 
(৫-৬) বিক্রমাদিত্য-পান্র শিল্পী মহীধর ও তৎপন্ত্র 
(৭) শিল্প? কর্ণভদ্্ : (৮) শিল্পী ত 


শাশিদেব ; 


১ পাওয়া যায়, পরবর্তী যয 
_" পারিচয় পাওয়া যায় নাই। 


বা. ই. ১-১৭ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
বাংলার বাহিরে বাঙালী 


ভারতবাসীরা পুর্ব এশিয়ায় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে বিপুল 
ণিজ্যব্যবসায় বহুসংখ্যক রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন এবং হিন্দ সভ্যতার 
বহল প্রচার করিয়াছিল, তাহার মধ্যে বাঙালীর কৃতিত্ব কম ছিল না_এরূপ 
মনে কারবার বথেষ্ট কারণ আছে। ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে এ সব দেশে 
যাইতে হইলে বঙ্গদেশের মধ্য দিয়াই যাইতে হইত। আর্যাবর্ত হইতে যাহারা 
জলপথে যাইতেন তাঁহারাও তাম্রলিপ্ত বন্দরেই জাহাজে উাঠতেন। ইহা ব্যতীত 
বংগদেশের লোকেরা সর্বাপেক্ষা নিকটে থাকায় তাহাদের পক্ষেই এরুপ 
যাতায়াতের সুবিধা বেশী ছিল। 

এই সিদ্ধান্ত কেবল অন্যমানমূলক নহে। ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মদেশের প্রাচীন স্থাপত্য-শিজ্প যে প্রধানত বাঙালশরই 
একটি অঞ্চল গোঁড় নামে আভাহিত হইত। মালয় উপদ্বীপের এক শিলা- 
লিপি হইতে রভমতিকাবাসী বাম্বগপ্ত নামক এক মহানাবিকের কথা হা 
যায়। পাণ্ডিতেরা অনযমান করেন, এই রন্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি বাংলায় 


একজন বাঙালা। ববদ্বাঁপে ও পার্ববতর্ণ অন্যান্য দ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রচার 
ও প্রসারে বাংলার যথেষ্ট প্রভাব দোখতে পাওয়া যায়। শৈলেন্দ্ররাজগণের 
৩ পালসম্রাট দেবপালের সৌখ্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যব- 

নর কতকগুলি মর্তিতে উৎকীর্ণ লাঁপ তৎকালে বাংলা দেশে প্রচালত 
অক্ষরে লিখিত। কান্বোডিয়ার একখানি সংস্কৃত {িপিতে প্রাচীন গোঁড়ীয় 


জনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কারতেঁছঃ 
শতান্দে তিব্বতের রাজা গ্ৰী-সং-ল্‌দে-বং-সন গোঁড়দেশায় আচার্য 


ক লাশ সিরা 1 গাজা: 


বাংলার বাহিরে বাঙ্যলী ২৫৯ 


শান্তিরাক্ষিতকে (অথবা শান্তরক্ষিত) তিব্বতে নিমন্তণ করেন। শান্তিরাক্ষিত 
নালন্দা ঘহ্যাবহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তান রাজানয়ন্মণে দুইবার তিত্বতে 
গমন করেন এবং তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন। তাঁহার ভগ্নীপাঁত 
বৌন্ধ আচার্য’ পন্মসন্তবও রাজানমন্তণে বতব্বতে গিরা ত হাক সাহার 
তের রাজা ইন্হাদের উপর খর প্রসন্ন হন। তান মগধের ওদন্তপনরণ 
বিহারের অন:করণে রাজধানী লাসায় বসম-যা নামক একটি বিহার নির্মাণ 
করেন এবং গাণ্তিরাক্ষতকে ইহার অধ্যক্ষ যত করেন। শান্তিরাক্ষত ও 
পন্মসম্ভব তিব্বতের “বিখ্যাত লামা-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন, এবং অনেক 
বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্মবাদ করেন। তাঁহারা 'তিন্বতী় ভক্ষগণকে 
বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত তথ্যগর্থীল যথাযথ শিক্ষা দিয়া তাঁহাঁদগের দবারা দেশের 
নানাস্থানে ধর্ম প্রচার করান। শান্তরক্ষিত ১৩ বসর উত্ত অধ্যক্ষের পে 
আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু কমলশীল তব্বতে পেশীছিবার পূ্বেই শান্তি 
আমের সত্য হয়। ইহার পরেই পচ্মসন্ভব ভিব্যত ভাগ কীরয়া না 
দেশে নগর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কমলশীল তিন্বতে গুরুর আর 
সম্পন্ন করেন। 

কল বাঙালশী বৌদ্ধ আচাৰ্য তিত্বতে গিয়াছিলেন, তাহাদের মহ 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমাঁধক প্রসিদ্ধ। ইন অতীশ নামেও সূপাঁরচিত এবং 
নও তিব্বতে তাহার স্মঁত পরজিত হয়। [তন্বী গ্রন্থে তাঁহার 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য লাঁপিবদ্ধ আছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ . 
শদতোছ। 

বঙ্গল (বাংলা) দেশে দকমাঁণপঃরে গৌড়ের রাজবংশে ৯৮০ অন্দে 
দীপৰ কার জন্ম হয়। বালাকালে তাঁহার নাম ছিল দ্র তাহার পিতার 


আদল তাঁহাকে বিরুমশ্ীল বিহারে নিমন্ত্রণ করেন এবং রাজা জা 
মক ইহার প্রধান আচার্যপদে নিযনতত করেন। এই সময় [তিব্বত বন 
য়ে-শেষ-হোড বৌদ্ধধর্ম সং র কারবার ইচ্ছায় ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন 
আর্য লইয়া যাইবার জন্য দুইজন রাজকর্মচারী প্রেরণ করেন ইহারা 
আচা রয় বিমল বিহারে উপস্থিত হইলেন এবং রুমে জানতে 


৮ 


পারলেন যে, দীপঙ্করই মগধে বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে সর্বশ্রেম্ঠ। কিন্তু 


* 


ডন কার করিয়া বলিলেন বে, তাঁহার দ্বর্ণের কোন প্রয়োজন ই 
খ্যাত প্রতিপত্তির জন্যও তিনি লালায়িত নহেন। রাজদ;তগণ তিব্বতে 
প্রত্যাগমন কারবার অল্পকাল পরেই য়ে-শেষ-হোড এক সাঁমান্ত রাত 
দাবী হইলেন। শরর-কারাগারে তাহার মৃত্যুর অবাবাহিত পরবে তির 


উহাকে অভানা করিল। মানসণসরোবরে এক সপ্তাহ বড় রাজার নাল 
বলে খোলিং মঠে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে রাজধানীতে পের্শছিলে 
= লা স্বয়ং মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারলেন। অতঃপর তিব্বতের 


ধশলোভ উচিত নহে, এই বাতি দেখাইয়া শীলভর প্রথমে ইহা পভ 
নার সনি অন্যরোধ ই পথ ইহা শতখান 
দান গ্রহণ করিলেন এবং প্রাতষ্ঠা 


বাংলার বাহিরে বাঙালী ২৬১ 


কালক্রমে শঈলভদ্র নালন্দা মহাবহারের প্রধান আচার্যপদ লাভ কাঁরলেন। 
িউয়েন্থূসাং ৬৩৭ অব্দে নালন্দায় গমন করেন। তখন এখানে ছাত্রসংখ্যা 
{ছল দশ হাজার এবং বৌদ্ধগণের আঠারটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধমশাস্ত্ 
ব্যতীত বেদ, হেতৃবিদ্যা, শব্দাবিদ্যা, চাকিৎসাবদ্যা ও সাংখ্য প্রভৃতি এখানে 
অধত হইত । হিউয়েন্থ্‌সাং বলেন যে, এক শীলভদ্র একা এই সমস্ত বিদ্যা 
পারদশর্ণ ছিলেন এবং সংঘবাসিগণ তাঁহার প্রাত শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহার নাম 
উচ্চারণ না কাঁরয়া তাঁহাকে 'ধর্মীনধি' বলিয়া আভাহত কাঁরতেন। হিউয়েন্থ- 
সাং চনদেশ হইতে আঁসয়াছেন শুনিয়া শীলভদ্র তাঁহাকে সাদরে শিষ্যরূপে 
গ্রহণ করেন এবং যোগশাস্ত্র শিক্ষা দেন। আনুমানিক ৬৫৪ অন্দে শীলভদ্রের 
মৃত্যু হয়। 

শালভদ্র ব্যতীত আরও দুইজন বাঙাল, শান্তিরাক্ষত ও চন্দ্রগোঁমন, 
নালন্দার আচার্যপদ লাভ কারিয়াছিলেন। শান্তিরাক্ষতের কথা পূর্বে বলা 


চন্দ্রগোমিনের খ্যাতি ও প্রাতপাত্ত বাড়িয়া যায় এবং যোগাচার-মতবাদ 
সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক করিয়া তিনি বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করেন। 
নালন্দার ন্যায় বিরুমশশীল বিহারেও অনেক বাঙালী আচার্য ছিলেন। 
দীপঞ্করের কথা পূবেহি বলা হইয়াছে। অভয়াকরগপ্ত এই মহাবিহারের 
র্বাধ্যক্ষের পদ লাভ কাঁরয়াছিলেন। এখনও তিনি তিব্বতে একজন পাঞ্ছেন- 
{রণ্‌পোছে অর্থাৎ রাজগুণালঙ্কৃত লামারুপে পাঁজত হন। গোঁড় নগরীর 
নিকটে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি বৌদ্ধ পশ্ডিতরুপে খ্যাতিলাভ করেন। 
{তনি প্রথমে রামপালের রাজপ্রাসাদে বৌদ্ধ আচার্য নিষন্ হন এবং ওদন্ত- 
পুরী বিহারের মহাযান-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন। কালক্রমে তানি 
বিক্রমশল মহাবিহারের প্রধান আচার্যপদে 'নয্ত হন। এওঁ বিহারে তখন 
{তন হাজার ভিক্ষ বাস কাঁরতেন। তান তিব্বতে গয়াছলেন কনা 
সঠিক বলা যায় না. কিন্তু বহ: গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্বাদ করিয়া- 
ছিলেন। রামপালের রাজ্যাবসানের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার 
সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তান দিবসের প্রথম দুই ভাগে শাদ্বগ্রন্থ 
রটনা কাঁরতেন. তৃতীয় ভাগে ধর্ম ব্যাখ্যা করতেন এবং তারপর 'দ্বপ্রহর 
রাত্রি পর্যন্ত হিমবন শ্মশানে দেবাচ না করিয়া শয়ন কাঁরতেন। সাখবতী 


২৬২ বাংলা দেশের হাতহাস 


নগরার বহ ক্ষাধত ভিক্ষুককে তান অন্নদান করেন। চরসিংহ নগরের এক 
চণ্ডাল রাজা একশত নরবাঁল দিবার সংকল্প করেন, কিল্তু তাঁহার অনুরোধে 
প্রাতানবৃত্ত হন। একবার একদল 'তুরস্ক' ভারতবর্ষ আকুমণ করিলে তান 
কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান করেন এবং তাহার ফলে তুরুস্কেরা ভারতবর্ ছায়া 
বাইতে বাধ্য হন। অবশ্য গল্পগ্ীল কতদূর সত্য বলা কঠিন। 

তিব্বতীয় লামা তারনাথ জেতার নামক আর একজন বাঙালশ আচার্যের 
কিছ; বিবরণ দিয়াছেন। জেতারির পতা ব্রাহ্মণ আচার্য গর্ভপাদ বরেন্দের 
রাজা সনাতনের গ্ররূ ছিলেন। বরেন্দ্েই জেতার জন্ম হয়। অল্প বয়সেই 
জ্ঞাতিগণ কতৃক বিতাড়িত হইয়া জেতার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ 
শাস্ত্রে, বিশেষত আভিধর্মীপটকে বিশেষ ব্যুৎপাত্তি লাভ করেন। রাজা মহাপাল 
(মহীপাল ?) তাঁহাকে “বক্রমশল বিহারের পশ্ডিত'_এই গৌরবময় পদসূচক 
একখানি মানপন্র দান করেন। তান বহুদিন এই বিহারের আচার্য ছিলেন 
এবং তাঁহার দুই ছাত্র রত্নাকরশান্তি ও দীপড্কর গ্রীভ্ঞান পরে এই মহাবিহারের 
সরবাধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াছিলেন'। তারনাথের মতে তান একশত গ্রন্থ রচনা 
করেন। ইহার অনেকগর্দীলই তিব্বতাঁয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 
৷ দীপঙ্করের আর একজন অধ্যাপক জ্ঞানগ্রীও বাঙালী ছিলেন। তান 
িক্রষশীল মহাবিহারের দ্বারপাণ্ডত 'ছিলেন। কাশ্মীরে জ্ঞানশ্রীভদ্র নামে এক 
বৌদ্ধ আচার্ষের খ্যাত আছে, তিনিও এই জ্ঞানস্ত্রী সম্ভবত একই ব্যান্ত। 
"তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং 'তব্বতীয় ভাষায় ইহার অনেকগ্াঁল 
অনুবাদ হইয়াছিল। 

বৌদ্ধ আচার্য ব্যতীত বাংলার অনেক শৈব গুরুও বাংলার বাহিরে 
প্রসাদ্ধি লাভ কারিয ৷ দক্ষিণরাঢা নিব্যসী উমাপাঁতদেব (অপর নাম 
জ্ঞানশিবদেব) চোলদেশে বসবাস করেন এবং স্বাগিদেবর এই নামে পাঁরচিত 
হইয়া রাজা-প্রজা উভয়েরই শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হন। এই সময়ে চোলরাজ 
দ্বিতীয় রাজাধিরাজের (১১৭৩-১১৭৯) একজন সামন্তরাজা সংহলদেশায় 
সৈন্যের আক্রমণে ভীত হইয়া উমাপতিদেবের শরণাপন্ন হন। উমাপতিদেব 


ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। কৃতজ্ঞ সামল্তরাজা উমাপাঁতদেবকে একখানি 
গ্রাম দান করেন। উমাপাঁত ইহার রাজস্ব তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দেন। 
জব্বলপদরের িকটবতা প্রাচীন ডাহলমণ্ডলে গোলকামঠ নামে একটি 
বিখ্যাত শৈব প্রতিষ্ঠান ছিল। কলচুরিরাঙ প্রথম য্যবরাজ (আঃ ৯২৫ অব্দ) 
এই মঠের অধ্যক্ষকে তিন লক্ষ গ্রাম দান করেন। ইহার আয় হইতে মঠের 
ব্যয় নির্বাহ হইত। বাঙালী বিশ্বেশ্বরশল্ভ ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্যভাগে 
এই মঠের অধাক্ষপদ লাভ করেন। দক্ষিণ রাঢ়ার অন্তর্গত পঢর্বগ্রামে তাঁহার 
দম হয়। বেদে অগাধ পাণ্ডিত্যহেতু তান বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়া- 
! চোল ও মালবরাজ তাঁহার শিষ্য ছিলেন এবং কাকতাঁয়রাজ গণপতি 
ত্রপুরীর কলচুররাজ তাঁহার ?নকট দীক্ষা গ্রহণ কারয়াছিলেন। মন্ত্রাশয্য 


এই দুইখানি সাম বানা অর সাহস ও আনোগাান পক 


করেন! তল ই উপরে ছা ঘন বারন! 

ভাগে বিভন্ত করা হয়। একভাগ শিবমান্দর, আর একভাগ বিদ্যালয় 

শৈবমঠ এবং তৃতশ় ভাগ অবাশন্ট প্রাত লর বায়শীনর্বাহের 

বস এবং তল না 
পাঁচজন 


বজ: ও সাম তিন বেদ গাইতেন না সাহত্য, ন্যায় 
যত ও "লাম এই লা করিতেন অনান্য পরত তল রর 
চিত কর্মচারী | অধ্যাপনা তি বিষণ হয়। গ্ামের লোকের প্রীত 
কাঁরয়া স্বর্ণকার, কর্মকার, সংত্রধর কুদ্ভকার স্থপতি, নাপিত প্রভৃতি 
স্যাঁপিত করা হয়। ৮ পরার হতে তক 

গরক্ষা ও হিসাবরক্ষকের ধনযন্ত 


আরও বহ সৎকাযে র অননণ্ঠান করেন এবং 


জাদর্শ আমাদের নিকট উচল্জবল হইয়া ওঠে। 
বাঙালী বংস-ভার্গবগোতীয় ব্রাহ্মণ বসাবণ হাঁরয়াণ (পাঞ্জাবের পর্ব 
য় বলোৰ প্রা বাতি কলের 


ভাগে বর্তমান 

জ্যেষ্ঠ পত্র সংসার যাগ করিয়া বোদামযতের (পরবেন 
জো পতি কালকে হিট রাহাত 
একটি িবমান্দির প্রাতষ্ঠা করেন? কৃষ্ণাগাঁর পাহাড়ে 


(বন্বের অন্তর্গত কাহার) ভক্ষ - বসবাসের জন্য একট গা খনন 
(বল নন ৮তত অন্দে একশত দু দান কারন 
করান! উ াহাবিহারবালী ভক্ষ াণকে বন্দ 


২৬৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


কবিতায় বাৰ্ণ ত হইয়াছে। ভ্টকোশলগ্রাম-িবাসণ বাঙালী লক্ষ্মঁধর একজন 
সুপরিচিত কবি ছিলেন। তিনি মালবে গমন করেন এবং পরগাররাজ ভোজের 
(১০০০-১০৫৫) সভা অলঙ্কৃত করেন। তানি চক্পাণি-বিজয়' নামক এক- 
খানি কাব্য প্রণয়ন করেন। দক্ষিণ রাঢ়ার অন্তর্গত নবগ্রাম-ীনবাসী হলায়ুধও 
মালবে বাসস্থাপন করেন। তাঁহার রচিত ৬৪টি শ্লোক মান্ধাতা (প্রাচীন 
মাহিম্মতী ?) নগরের এক মন্দিরগান্রে উৎকার্ণ হয় (১০৬৩ অব্দ)। মদন 
নামে আর একজন বিখ্যাত বাঙালী কবি বাল্যকালে মালবে গয়া তাঁহার 
কাবত্বশন্তির জন্য বাল-সরস্বত উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পরমাররাজ অজর্ন- 
ব্মার (১২১০-১২১৮) গুরুপদে আঁধাষ্ঠত হন। তিনি পারিজাতমঞ্জরণ’ 
নামক কাব্য রচনা করেন। চন্দেল্পরাজ পরসার্দর সভায় বাঙালী গদাধর ও 
তাঁহার দুই প্র দেবধর ও ধর্মখর_এই তিনজন কাব বাস করিতেন। 

উীঁড়ব্যার রাজগণ বহু বাঙালণ ব্রাহ্মণকে উড়িষ্যায় ভূমি দান কারিয়া- 
ছিলেন। গোঁড়দেশীয় করণ-কায়স্থগণ সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান ও লিপিকুশ- 
লতার জন্য আর্যাবতের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন ও প্রাচীন ‘লিপি উৎকার্ণ 
কাঁরবার জন্য নিয্য্ত হইতেন। চন্দেল্প, চাহমান ও কলচুরি-রাজগণের অনেক 
লিপি ই'হাদের দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ভিনন বিহার ও যক্তপ্রদেশের 
কয়েকখানি লিপির লেখকও বাঙাল ছিলেন) 

এ পযন্তি আমরা কেবল ধর্মাচার্য কবি ও পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে আলো- 
চনা করিয়াছি। কিন্ত ্ান্রিয়োচিত কার্েও অনেক বাঙালশ বাংলার বাহিরে 
প্রাসাদ্ধ লাভ করিয়াছিলন। উড়িষ্যার সোমবংশ সম্ভবত বাংলা হইতে 
ভীড়ি্যায় গিয়াছিলেন, কারণ ই'ারা বগান্বয় বালয়া পরিচয় দিয়া ছ 
ধর বরেন্দ্র অন্তর্গত তড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাষ্্ুকটরাজ 
তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৩৯-৯৯৭) ও খোটিগের অধীনে কার্তিকেয় তপোবন না 
ভূখণ্ডের অধিপাঁত হন। মাদ্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত বেলারণ িলার কোল- 
গলল:গ্রামে তাঁহার রাজধানী 'ছিল। তিনি এই স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া কমা, বিষ্ণু, শিব, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ ও সূর্য প্রীত দেব- 
28 ডে এবং কুপ-তড়াগ প্রভাতি খনন করেন। একখানি 
প্রচ্তরালাপতে তান গোঁড়চুড়ামা ণ বরেন্দ্রীর দোতকারী এবং মুনি ও 
দুভিক্ষমল্ল (দ্যভিক্ষের গারী) বলিয়া আঁভাহত হইয়াছেন। ১১৯১ 


বা প্রদেশ জয় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে শাঁত নামক র্যাব তিক 
বাঙালী ব্রাহ্মণ দর্বাভিসারের অধিপতি হন। এই স্থান পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও 
তক্তা নদীর মধাস্থলে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। তাঁহার পোত 
সী বাজ লালতাদিত্য মাপাঁড়ের মন্ত হইয়াছিলেন। বাঙালী ভব, 
ধরের পত্র গদাধর চন্দেল্পরাজ পরমার্দর (১১৬৫-১২০২) সান্ধাবগ্রাহক পদ 
লাভ কারয়াছিত ৷ লক্ষমীধর নামে আর একজন বাঙালণ ও তাঁহার বংশধরগণ 
সাত পঢরুষ যাবৎ চন্দেল্লরাজগণের অধীনে কর্ম করেন। ইহাদের মধ্যে 


বাংলার বাহিরে বাঙালী ২৬৫ 


[তিনজন- যশঃপাল, গোকুল ও জগদ্ধর রাজমন্তীর পদ লাভ করিয়াছলেন। 
দেড়শত বৎসরের অধিক কাল (আঃ ১১০০-১২৭০) এই বাঙালী পাঁরবার 
পাঁরচয় দিয়াছেন। পঞ্চম শতাব্দের একখানি লিপি হইতে জানা যায়, ‘গোর’ 
দেশের এক ক্ষত্রিয় রাজপূতানার উদয়পুরে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই 
গৌর সম্ভবত গোঁড় দেশ এবং এই রাজপাঁরবার সম্ভবত বাঙালী ছিলেন। 

চাহমানরাজ তৃতীয় পৃথবীরাজের নাম ইতিহাসে সংপাঁরচিত। মুহম্মদ 
ঘোরীকে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত কাঁরয়া পরে দ্বিতীয় যুদ্ধে কিরুপে তান 
পরাজিত ও নিহত হন, মুসলমান এতিহাসিকগণ তাহা সাবিদ্তারে বর্ণনা 
কারয়াছেন। কিন্তু 'হস্মীর' মহাকাব্যে এই যুদ্ধের অন্যরকম বিবরণ পাওয়া 
যায়। তাহাতে এই প্রসঙ্গে উদয়রাজ নামক একজন বাঙালী বীরের কীর্ত 
উজ্জবল বর্ণে চিত্ৰিত হইয়াছে। উদয়রাজ পৃথবীরাজের সেনাপাঁত ছিলেন। 
ঘোরীর.সাঁহত বহু যুদ্ধে পৃথবীরাজ জয়লাভ করেন। কিন্তু একবার ঘোরা 
পৃথবীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। পৃথবীরাজ 
উদয়রাজকে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া নিজে অল্প সৈন্য লইয়া 
শত্রুর সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং পরাজিত ও বন্দী হন। উদয়রাজ সসৈন্যে 
উপস্থিত হইলে, ঘোর তাঁহার সাঁহত যুদ্ধ না করিয়া বন্দী পৃথবীরাজসহ 
দিল্লীর দনুগে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোঁড়বাঁর প্রভুর পরাজয়েও হতাশ না 
হইয়া শদল্ল আক্রমণ করেন এবং একমাস কাল যুদ্ধ করেন। ঘোরার অমাত্য- 
গণ উদয়রাজের পরাকুমে ভীত হইয়া শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত পৃথবীরাজকে 
মুক্তি দিবার পরামর্শ দিলেন। ঘোরা তাহা না শহানয়া পথবারাজকে বধ 
কাঁরলেন। প্রভুর মৃত্যুসংবাদ শদিয়া উদয়রাজ দিল্লী অধিকার কারবার জন্য 
প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া মৃত্যুমুখে পাঁতত হইলেন। হম্মীর-মহাকাব্যের 
এই কাহিনী কতদ্‌র বিশ্বাসযোগ্য বলা কিন, কিন্তু উদয়রাজের বার 
কাহিনী একেবারে নিছক কল্পনা, এরুপ অনুমান করাও সংগত দহ 


j টি বিষয় নহে! 
িদেশশয় কাঁবর এই কল্পনাও বাঙালীর পক্ষে কম শ্লাঘার 

বাংলার বাহিরে বাঙালী রুপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন কারয়াছিল 
তাহার যে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত পা জানতে পাঁরয়াছ, 
তাহাই । বালসমাদ্রে এইরূপ আরও কত বিস্ময়কর কানা 
হা বে পারে? পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে 
নু মণ্ড, এই কয়াট রাজ্যের রাজগণ 
বাংলার গৌঁড়রাজবংশসন্ভূত, এইরূপ একটি বদ্ধমল সংসকার দীর্ঘকাল 
যাবত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কষ্টওয়ার রাজ্যের প্রাতজ্ঠাতা কাহনপাল 
সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, তান গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং কতিপয় অনূচর উত্ত পার্বত্য অঞ্চলে গমন করিয়া একাঁট 


রাজ্য স্থাপন করেন। পালবংশণয় সম্াটগণ এই প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার 


২৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 

করিয়াছিলেন, এবং পরবতর্ণ কালে তাঁহাদের অথবা সেন রাজগণের বংশের 
কেহ এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাঁকতে পারেন। সূতরাং 
পূর্বোন্ড জনশ্র্াত একেবারে অমূলক বা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া 
যায় না। তবে বিশ্বস্ত প্রমাণ না পাইলে, ইহা এরীতহাসিক সত্য বাঁলয়াও 
গ্রহণ করা যায় না। 


উর তল দক কৰিয়া কিনতু ইহা বাংলার ইহা 
তাহার কঙকালমানর। নাহ অন্যান্য প্রাচীন লাল, মা রহ 
তাহার তের না পথ বহংখযার আবৃত হইলো এই 
ইতিহাসের কঙ্কালে, রক্তমাংসের যোজনা করিয়া ইহাকে সংগীঠত আকার 
প্রদান করা সন্ভবপর হইবে৷ {কতু তাহা কতাঁদনে হইবে, অথবা কখনও 


হইবে কনা, তাহা কেহ বাঁলতে পারে না! 


২৬৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ধৰ্মপাল কান্যকুব্জের রাজসভায় সম্রাটের আসনে বসতেন, আর সমগ্র 
জাষাবতে'র রাজন্যবন্দ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন কাঁরতেন। গঙ্গা 
তীরে মোঁয'সম্রাট অশোকের কাীঁতি‘পূত পাটলিপাত্র নগরীর রাজসভায় 
ভারতের দুর-দরান্তর প্রদেশ হইতে আগত সামন্ত রাজন্যবর্গ উপটোৌকনসহ 
নতাঁশরে দণ্ডারমান হইয়া পাল-সম্রাটের প্রতীক্ষা কারতেন। ইহা দ্ৰগ্ন নহে, 
সত্য ঘটনা। আজ বাঙাল ভীরু দুর্বল বলিয়া খ্যাত, ভারতের দামারক 
শক্তিশালী জাতির পংস্তি হইতে বাহক্কৃত_কিন্তু আমাদের অতাঁত ইতিহাস 


লাভ করিয়া চারশত বৎসর টাকিয়া ছিল। এই সমদীর্ঘকাল বাঙালী বৌদ্ধ- 
জগতের গুরঃস্থানীয় ছিল। উত্তরে দুর্গম মাগার পার হইয়া তিব্বতে 
তাহারা ধর্মের নতুন আলো বিকীর্ণ কাঁরয়াছিল। দক্ষিণে দুল্ঘ্য জলির 
টা সম্দনর সংব্থদ্বীপ পর্যন্ত বাঙাল রাজার দীক্ষাগুরঃপদে অভি- 


বাণজ্য-সম্পদে একাঁদন বাঙালশ এ ছিল। তাম্রীলপ্ত হইতে 
তাহার বাণিজ্যপোত সনদ গার হইয়া দুর-দুরান্তরে যাইত। বাংলার সক্ষম 
|| 


কলা যখন ধারে ধাঁরে লোপ ছল, যখন লাবণ্য ও সুষমার পরিবর্তে 

প্রাণহীন ধর্মভাবের ব্যঞ্জনাই শিল্পের আদর্শ হইয়া উঠিল বত 

বাঙালী শিল্পীই মৃতিগঠনে ও চিত্রকলায় প্রাচীন চারুশিল্পের কমনীয়তা 
তুলিতে 


বাংলার ইতিহাস ও বাঙালী জাত ২৬৯ 


ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকলেও ইতস্তত '্বাক্ষপ্ত কয়েকাঁট বিবরণ 
হইতে সেকালের যে পাঁরচয় পাওয়া যায়, বাঙালীমান্রেরই তাহাতে গৌরব 
বোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই স্বল্প পাঁরচয়টুকু দিবার জন্যই এই 
গ্রন্থের আরোজন। হয়ত ইহার ফলে বাঙালীর মনে অতীত ইতিহাস 
জানবার প্রব্ত্তি জন্মিবে এবং সমবেত চেষ্টার ফলে পর্ণাঞ্গ হাতহাস 
লেখা সম্ভবপর হইবে। 

আমরা এই গ্রন্থে বাঙালী" এই সাধারণ সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছ। 
কিন্তু যে যুগের কাহিনী এই ইতিহাসে শলাপবদ্ধ হইয়াছে, সে যুগের 
বাঙালী আর আজিকার বাঙালী ঠিক একই অর্থ সাঁচিত করে না। যে 
ভূখণ্ড আজ বঙ্গদেশ বাঁলয়া পার ত প্রাচীন য্যগে তাহার বিশিষ্ট কোন 
একটি নাম ছিল না, এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে আভ- 
{হত হইত, একথা গ্রন্থরেল্ভেই বাঁলয়াছ। আজ যে ছয় কোটি বাঙালী 
একটি বিশিষ্ট জাতিতে পাঁরণত হইয়াছে, ইহার মূলে আছে ভাষার 
এঁক্য এবং দীর্ঘকাল একই দেশে এক শাসনাধীনে বসবাস। ধর্ম ও 


গণিত হইয়াছে । যে প্রাচীন যুগের কথা আমরা আলোচনা কারয়াছ, দে 
হাসের বাংলায় এমন একটি স্বতল্ বিশিষ্ট প্রাদৌশক ভাষা গঁড়য়া উঠে নাই: 
যাহা সাহিত্যের বাহনরুপে গণ্য হইতে পারে। সন্তরাং তখন সারা বাং 
প্রচালত ভাষা মোটামুটি এক এবং অন্যান্য প্রদেশের ভাষা হইতে পৃথক 
হইলেও, তাহা জাতীয়তাগঠনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল: এইর-প মনে হর 
না। পাল ও সেন রাজগণের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলা তিন-চাঁরশত বৎসর বা 
মোটামুটি একই শাসনের অধানে থািলেও কখনও এক দেশ বালয়া ববোচত 
মোটা ন্দুযগের শেষ পর্যন্ত গৌড় ও বঙা দুইটি পৃথক দেশ সমত 
কারত। ইহার প্রত্যেকটিরই সীমা ক্রমশ ব্যাপক হইতে হইতে বাংলা দো 
কাত অন্তত হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দবঘুগের অবসানের পরো তাহা 
নাই৷ থও পর্যন্ত অমগ্র বাংলা দেশের কোন একাঁটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা 
গড়িয়া ওঠে নাই। ঠোর জাঁতিভেদ-প্রথা তখন ব্রাহ্মণ ও অন্যন্য জাতির 
মে একটি জড় ব্যবধানের জাস্ট কাঁরয়াছিল এবং বাংলার বর্ণ * 
মে হু অলোক ভৰতে অন্যান্য প্রনেশগ্ রাগের দাত 
বাংলার সন নে জকবম্থ ছিল। এই সব কারণে মনে হয় নে, হছে 
আনেক অথাৎ জম বাংলা দেশের অধিবাসী একটি বাশ জাতিতে 
পরিণত হয় নাই। 

কিন্তু তখন গৌড়-বঙ্গের আঁধবাসপরা যে দ্রুতগতিতে এক জাতিতে 
পারগঞজ হইবার দিকে অগ্রসর হইতোঁছল তাহাতে সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল 


২৭০ ! বাংলা দেশের ইতিহাস 


কারতোছল। দল্টান্তস্বরূপ তাহাদের মৎস্য-মাংস-ভোজন, কোন প্রকার 
শিরোভুবণের অব্যবহার, তান্ত্রিক মত.ও শ্তিপূজার প্রাধান্য প্রাচীন বঙ্গ- 
ভাষা ও লিপির উৎপত্তি এবং শিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ইহার সবগুলি তাহাদিগকে নিকটবতর্শ অন্যান্য প্রদেশের 
অধিবাসী হইতে পৃথক করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য দান কারিয়াছিল। এই 
বৈশিষ্ট্যের ফলেই, হিন্দুযগের অবসানের অন[তিকাল পরেই. তাহারা একটি 
জাতিতে পাঁরণত হইয়াছিল, এবং ক্রমে তাহাদের এক নাম ও সংজ্ঞার দৃষ্টি 
হইয়াছিল । বিদেশীয় তুরস্করাজগণ তাহাদের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করিয়া তাহাদিগকে একই নামে আঁভাহত করেন। ইহারই ফলে গোঁড় ও 
বংগালদেশ মুসলমান যুগে সমগ্র বাংলা দেশের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হর এবং 
'গোঁড়ীয়' ও 'বাঙালী* সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে প্রযোজ্য এই দুইটি জাতীর 
নামের সৃষ্টি হয়। ইহাই বাঙালী জাতির উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 


— 


নিবেদনম, 


নমামি জননীমাদৌ পজ্যাং বধুমুখীমহং 

হত্বা মাং সার্ধবরধায়ং বিধনলোকামতো গতাম,। 
গঙ্গামাণং মাতৃকল্পাং দেবীং বন্দে ততো নতঃ 
মাতৃস্নেহেন বাল্যান্সাং যা সদা প্রত্যপালয়ৎ॥ ১ 


দবীপর্তুবসচচন্দ্রাব্দে শাকে পৌঁষে শুভে দিনে 
জন্মভূমেঃ পঢ়রাকৃত্তং গ্রন্থার্ঘযাঁমদমানতঃ। 
'নবেদয়াম মাতৃভ্যাং গাং গতাভ্যামহং মন্দা 
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপ গরীয়সী ॥ ২ 


বঙ্গালসংজ্ঞকে দেশে রম্যে সবুণোজ্জবলে 
মূলঘর-বিনির্গতে খান্দারপাড়া-গ্রামগতে। 
মুদগলস্য-ধাষেগোঁত্রে কুলীনে বৈদ্যজান্বয়ে 
কাঁবরাজ-যাদবেন্দর-বিষ্ণুরামাদি-পাঁবতে ॥ ৩ 


বিফুদাসকুলে খ্যাতে জাতো হলধরঃ শরিয়া 
মজুমদার ইতি জ্ঞাতঃ দাসগযুপ্তসংসংজ্ঞকঃ। 
শ্রীমান; রমেশচন্দ্রোহহং শমেপাঁধস্তদাত্মজঃ 
[িতীব্যভবপাথোধিং মাত্রোরাশষমর্থয়ে ॥ ৪ 
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এই ইতিহাসের হাতহাস 


বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে বাংলা দেশের একখানি পর্ণার্গ হীতহাস 
প্রকাশের আবশ্যকতা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রথম গভর্ণর 
লর্ড কারমাইকেল উপলাদ্ধ করেন এবং এই কার্যে সহায়তার 
জন্য তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে আমন্ত্রণ 
করেন। তিন খণ্ডে হিন্দ? মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস 
রচনার প্রস্তাব হয় এবং গভর্ণমেণ্ট হাউসে এই উপলক্ষ্যে অনেক 
আলোচনা-সভাও বসে। কিন্তু, ফল কি হইয়াছিল, সুনিশ্চিত- 
ভাবে আমরা তাহা বালিতে পারি না। 

কয়েক বৎসর পরে রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় এই বিষয়ে 
উদ্যোগী হইয়া এতিহাঁসক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 
একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে অনুরোধ করেন। এইবারও 
ফলপ্রসূ হয় না। অতঃপর ১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকা 

য় একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্যর যদুনাথ সরকার বাংলা 
দেশের ইতিহাস রচনার কথা উল্লেখ করেন। স্যর এ. এফ. রহমান 
পরবতাঁ” বৎসর ভাইস-চযান্সেলার পদে আঁধাষ্ঠত হইয়া এ বিষয়ে 
গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ইতিহাসের অধ্যাপক-প্রধান ডক্টর 
রমেশচন্দ্র মজুমদারের অন:প্রেরণায় ও আন্তারক সহযোগিতায় 
কয়েকজন কৃতবিদ্য এীতহাসিক এই কার্যে ব্রতী হন। 

১৯৪৩ সালে জেনারেল প্রিন্টার্স ফ্ন্যা্ড পারিশার্স হইতে 
মুদ্রিত অধ্যাপক গজ.মদারের সুনিপুণ সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ব- 
বদ্যালয়ের History of Bengal—Vol. I প্রকাশিত হইলে 
মাতৃভূমির ইতিহাস বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার অনুরোধ চাঁর- 
দিক হইতে আসিতে থাকে। এই সময় অধ্যাপক মজুমদার 
বিবিধ সমস্যাসমাকীর্ণ ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য এবং 
নানা দাঁয়ত্বপূর্ণ কার্ষে ব্যস্ত; তথাপি আমাদের অনুরোধে একাঁট 
গ্রীক্মাবকাশের বিশ্রাম বিসর্জন "দিয়া সাধারণ পাঠকের উপযোগণ 
বাংলার (প্রাচীনযুগ) একটি প্রামাণ্য ইতিহাস াখিয়া দেন। 


১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হইবার পর আটাট সংস্করণই 


ইহার জনাদর সপ্রমাণিত করিয়াছে। ইহার "দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ) 
১৯৬৭ খন্টান্দে, তৃতীয় খণ্ড (আধানিক যুগ) ১৯৭২ খক্টাব্দে 


এবং-চতুর্থ খণ্ড (মডক্তি সংগ্রাম) ১৯৭৫ খষ্টান্দে প্রকাশিত হয়। 6 


